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এই স্ত্রী পুরুষের বিবাদ স্বপ্ন ব্যাপার হইলেও,,এক কালে, 
-* উপেক্ষণীয় নহে । কেন না সকল স্বপ্ন মিখ্য| হয় না, অনেক, 
প্র সত্য হইতেও দেখা হায়। বিশেষতঃ কোন কোন দর্শন: 
কারের মতে এই বিশ্বব্যাপার সম্ভই স্বপ্ন মাত্র। অতএব, 
ভরসা করি পাঠকগণ স্বপ্ন বলিয়া ইহাকে একেবারে উপেক্ষা 
করিবেন না। সহ্ৃদয় পঠিক ভাবিয়! দেখিবেন এই দাহ 
সত্য কি না__অন্ততঃ সম্ভব কি অসম্ভব বিবেচন! নি 
দেখিলেও কৃতার্থ হইব। 

সহচরী নামক মামিক পত্রিকায় ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অনেক পাঠক এই অদ্ৃত সপ্ন শেষ পধ্যন্ত শ্রিকার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তীহাদিগের অনুরোধ: 
রক্ষা করিবার জন্য ইহা। প্রকাশিত হইল। পূর্দ প্রকাশিত 
অংশ অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। কিন্ত এখনও 
অনেক দোষ রহিয়াছে। পাঠকগণ ইহাকে স্বপ্র জানিয়া টহার, 
সে সমস্ত দোষ মার্ন1 করিবেন। ৩+শে বৈশাখ ১২৯৫ সাল। 
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স্ত্ীপুকষের দন্। 


শা 


উপক্রমণিক|। 

আহা! কি স্গপ্প দেখিলাম) একগ অদ্ভুত ব্যাপার আহি 
কখনও দেখি নাই, ফাহা দেখিদাছি যদিও সমস্থ শরণ নাই; 
কিছু যাহা স্মরণ আছে তাহা মনে করিয্াই আমি হতবুদ্ধি 
হইয়াছি। পাঠকগণের যদি কৌতুহল থাকে তবে শ্রধণ করুন। 

দেখিসাম কোন নির্জন গৃহ মধ্যে একটা সর্ধাঙ-মুনদী 
সুৰতী রমণী নিবিষ্টচিন্কে পুস্তক পাঠ করিভেছেন। ঘ্দ 
সে রমণীর রূপরাশি বর্ণনার্টকরিবার শন্চি থাকিত তাহা 
হইসে আমি তাহার রূপ বর্ণন করিতাম। যি অনুষ্য এমন 
কোন যন্ক নির্মাণ করিতে পারিত যে. তদ্থারা সপ্রদৃষ্ট পদার্যের 
চির অক্গিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলি” 
তেছি যে আমি পৃথিবীর সমস্ত লোককে উন্নত করিতে, 
পারিতাস্ট বিষ) মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলে দৈত্যমগলীর 
ঘে দশা দ্বটয়াছিল, তাহা হইলে আজি আমি সসগ্র পথি- 
বীর দেই দশা ঘটাইতে পারিভাম। তাহা হখূন্‌.পারিব 


২ _. অন্ত স্ব! 


ন! তখন গে অলৌকিক রুপের কিরদংশ বর্ণনা করিয়া সেই 
রুপসাগরের অবমানন1 করিব না। 

রখণী একা গ্রচিতে "পুস্তক পাঠ করিতেছেন, আমি তঙ্গয় 
হইন্বা যুবতীর রূপরাশি দর্শন করিতেছি, এম সময়ে পার্খ 
ৰত্তী ছ্বার উদ্ঘাটন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। নেই শব্ষ অস্থ- 
সারে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিলাম এর দ্বার দিয়া একটী 
ভুবনমোহল ফুবা পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি 
বলিষ আমি পুরুষ, যদি কোন রমণী ভাহাকে দেখিতেন, 
তাহা হইলে ল শনি তাহার কি দশা ঘটিত। বোধ হয় 
সমস্ত নারী স্মাজ উ যুবাকে দেখিয়। কুল মান ও লজ্জা 
বিমর্জন দিয়া তাহার পক্ষপাতিনী হইতেন। আমি জানি 
না চুীর কূপ অধিক কি এ যুনকের রূপ অধিক। 
মি পুকষ, শুতরাৎ আমাকে রমনী রূপের পক্ষপাতী হইতে 
হইবে, নিজ যদি কোন রমণী তাহাকে দেখিতেন, তাহ! 
হালে ও রমণীর মহিত আমার বিতগ্ডার শেষ হইত না 
যা ধীরে বীরে যবতীর নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু রমণী পুস্তক 
পাঠে এত মনঃমংযোগ করিয়াছিলেন যে দ্বারোদ্াটন শব্দ 
ব! যুবকের পদধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না। সুবক 
অনেকক্ষণ সম্মুখে দাড়াইয়! রহিলেন কিন্ত যখন দেখিলেন 
এবনও যুবতী তাহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলেন ন” খন 
তিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা যুবতীর বক্ষঃস্থল বেষ্টন কিয়া 
'ধদিলেন এবং প্রণয়-পূর্ণ ইসদ্কাস্য মুখে কহিলেন হৃদপ্সে 
শর? পুস্তক পডিতে যে সংজ্ঞাশূন্য হইম্মা পড়িম্জ্টী আমি 
শবে এতক্ষণ দীড়াইয়া আছি তাহা কি কিছুমাত্র জানিতে 
গান নাই? যুবতী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রভিত হইয়া লঙ্বানমর 
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বচনে কহিলেন হদঘ্বেশ্বর অথবা সর্ষেশ্বর! পুস্তক পড়িতে 
আমি সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। তোমাদের গুণের কথা চিন্তা 
করিষ্বা আমার অন্তরাস্বা কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না। 

মুবক নিত্তান্ত আশ্চধ্যান্থিতের স্ঠায় কহিলেন আমার কি 
দোষের কথা এ পুস্তকে লেখা আছে? যুবতী সহাস্যে 
কহিলেন একা তোমার নহে, তোমার জাতির-_ স্বার্থপর 
পৃরুষ জাতির ৷ মেই সকল আলোচনা করিয়া আমি একাকালে 
হতবুদ্ধি হইয়াছি। তোমাদের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছ্ধে । 
আমি জানিতাম তোমরা স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু 9গরম সহাঘ, 
মুখেও বলিষ্বা থাক “আমি তোমাগত রী তোমার হনে 
সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী” । কিন্তু সে সকল বাক্য যে 
কেবল আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে মাত্র বলিয়া থাকসলা। 
আমি একদিনও ভাবি নাই। অবলা যে বাস্তবিক অবলা নে, 
তোমাদের বিষম অত্যাচারে অবলা হইয়াছে ও বন্দিনী হই! 
চিরসেবিকা হইয়াছে, তাহা আমি এত দিন জানিতাঙ্ষ 
না। হা ধিকৃ! পুরুষ পগাচরণে রমণীর দেবতা হুইযাছে-» 
বাস্তবিক ছোমরা নিতান্ত নিষ্টর-_নিতাস্ত স্বার্থপর--নিতাস্ 
অধার্ষিক। ঈদৃশ বিশদৃশ ব্যবহার মানব নামধারী জীবের 
যোগা নয় । 

বুবক একদৃষ্টে যুবতীর মুখপানে চাহি অবাক্‌ হই যুব. 
তীর এই বস্তৃতা শুনিতেছিলেন, কিন্ত মর্ম কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না । কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার 
হঠাৎ দিব্য জ্ঞান কোথা হইতে হইল? & পুস্তক পাঠে কি 
এই কী, জ্ঞান জশিয়াছে ? দেখি ওখানি কি পুস্তক, . 
রমণী গ্ভীরঙ্গরে কহিলেন “কেবল এ পুস্তক নহে, এক্ষণে 
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অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় তোমাদের পুরুষ জাতির গুণের 
কথা প্রকাশিত হইতেছে। আর ঢাকা থাকিবার যো নাই__ 
আর অত্যাচার করিতে পাদিবে না, তোমাদের আধিপত্যের লোপ 
হইতে চলিল, জান না এক্ষণে বিদৃধী রমনীগণ ভার 
অস্তঃপুরে বাস করেন না। ছি! পুরুষজাতি এমন স্বার্থপর । 
নারীকে অবলা করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিত কি 
তোম্পদের লঙ্জাও হয় না৭ তোমাদের কি ধর্মের ভয় নাই__ 
পর কালের ভয় নাই? 

যুবক ।--কেবল্‌ পুস্তক পড়িয়া পুরুষকে অত্যাচারী জানি- 
যাছ না পরীক্ষা দ্বারা, তাহার কিছু প্রমাণ পাইয়াছ'” ? 

রমণী ।--পরীক্ষা করিরা জানিবার তত উপাক়্ পাই নাই, 
কী” আমরা সকল দিক দেখিয়া উঠি এমন শক্তি আমাদের 
নাই, আমাদের সে শঞ্তি তোমরা হরণ করিয়াছ। বিশেষজঃ 
তোমার মত উত্তম স্থামী পাইয়াছি বলিয়া আমি অধিক ক 
পাই নাই, তুতরাং বুঝিবার সেরূপ চেষ্টাও করি নাই । 

যুবক ।--ষখন তোমার পরীক্ষা-সিদ্ধ কোন জ্ঞান নাই তখন 
তুমি কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া তা! বিশ্বাস করিলে কেন ৭ গ্রস্থ- 
কার যে ভ্রান্ত হয়েন নাই তাহ! তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? 
গ্রন্থকার যে ছেলে ছোকরা নহেন-শিক্ষ। বিজ্াটগ্রস্ত নহেন 
তাহা কি তুমি ভাল করিয়! পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছ? মুদ্রিত 
বর্ণ বিশিষ্ট পুস্তকাঁকার পদার্থ মাত্রই কি গ্রন্থ পদ বাচ্য? 
বিশেষতঃ, &ঁ সকল পুস্তক পুরুষের লেখা, রমনীজাতি বাস্ত- 
_বিক অত্যাচার-পীন্িত হইতেছে কি না তাহা পুরুষ মান 
দ্বারা তিন জানিতে পারে না। অন্থুমান যে সত্যের-মূল, তাহার 
উপর বিশ্ব স্থাপন করা কতদূর মুক্তিবিরুদ্ধ তাহা কি 
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' একবারও বিবেচনা কর নাই? তুমি কি জাননা এরূপ ত্রাস্ত 
বিশ্বাসে সমধিক অমঙ্গল ঘটে ! বিবেচনা কর দেখি যদি জান্ত 
বিশ্বাস হেতু পুরুষদিগকে বৃথা নিন্দা করিয়া থাক তাহ! 
হইলে কি ডোমার অন্যায় কার্ধ্য 'করা হয় নাই ও তাহাতে 
কি তোমাতে পাপ অর্শে নাই? 

রমণী কহিল “কেন আমি কি ন। বুঝিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের 
লেখায় বিশ্বাস করিয়! পুরুষদিগকে দোষী বলিরাছি ? প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়া দিলে ত তুমি স্বীকার করিবে? পুরুষেরা যে স্ত্রী 
জাতির প্রতি আঙ্খহখের জন্য অত্যাচার এঁকরে, তাহা 
প্রমাণ করিবার জন্য বহু আদ্াস ্বীকািশরিতে হইবে না। 
বাল্যবিবাহ, স্ত্রীজাতির অস্বাতন্ত্্য এবং স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা 
বিবাহ নিষেধই ইহার প্রচুর প্রমাণ। এই সকল কি 
জাতির প্রতি পুরুষের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে? তাহা 
যদি না হর তবে জানিনা আর কিরূপ প্রমাণের প্রয়োজন । 

যুবক ।-_জীবিতেশ্বরি ! তোমার ভ্রম হইয়াছে! এই সকল 
্বারাই কি পুরুষের অত্যাচার প্রমাণিত হইবে? কখনও না। এস. 
আমরা একটী একটী করিয়া এ সকলের বিচার করিয়া! দেখি। 
তোমাকে ষখন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছি তখন তাহার 
ফল তোগ করিতেই হইবে। একটি গল্প মনে পদ্দিল, সেউ 
এই সময় বলিয়া যাই মনে রাখিও।. কোন ব্যাক্তি নিজ অস- 
চরিত পুত্র ও কন্যার নুশিক্ষা বিধান জন্য বাটিতে মহাভারত পাঠ 
দিয়াছিলেন) গাঠ সমাধানাস্তে পিতা পু তা পুজকে জিঙ্গাদা সরিলেন ৃ 
বাপু! ভাকু পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলে? পুজ কহিলেন পরশু- 


রাম পি ক্ঞায় মাত হত্যা করিয়াছিলেন । অবশেষে ফন্য।কে 
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পুল্রকন্যার উত্তর শুনিশ্বা তাহাদের পিতা কপালে করা” 
ঘত করিয়া মনে মনে কহিলেন উপদেশ পাত্র অনুসারে 
মঞ্চারিত হয়। আজি কালি নব্য যুবকগণ ইয়ুয়োপীয়দিগের 
নিকট হইতে এ্য়প বাছিন্া বাছিয়া উপদেশ গ্রহণকরিতেছেন। 
তোমাকে যখন আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রধান করিয়াছি, তখন 
তোমারও যে রর্ূপ শিঙ্ণ হইবে তাহা আশ্র্ধ্য নয়। যাহ! 
হউকণএক্ষণে বল দেখি বাল্যবিবাহ দ্বারা তোমাদের প্রতি কি 
অত্যাচার কর! হইঘ়াছে 
ঘুনতী 'হদিতে,হ্‌ হাসিতে কহিলেন “তাহাঁও কি বুঝা ইয়া 
দিতে হইবে? মান্য চিন্তা করিলেই কি উহা বুঝা যায় 
না? আমাদের যে বিবাহ হইন্না থাকে তাহা কি বাস্তবিক 
র্ধাহ পদবাচ্য ? আমার বখন বিবাহ হইয়াছিল তখন কি 
আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম কে জামার প্রানী হইতেছে ? 
যদি ভাগ্যবশতঃ তুমি ভাল না হইয়া মন্দ হইতে তাহা হইলে 
কি আমার ভুঃখের সীমা খাকিত? কত কুলকামিনী অতি 
অধম স্বামীর যন্ত্রণায় নিষৃত ভুঃখ পাইতেছে! অধিক বয়সে 
অর্থাং যখন জ্ঞান সঞ্চার হয়, তখন যদি বিবাহ হইবার 
নিয়ম হইত তাহা হইলে কি আমরা নির্বাচন করিগ্া মানো- 
মত স্বামী গ্রহণ করিতে পারিতান না ? এবৎ তাহা হইলে 
ফি কস রখনীর কষ্ট নিবারণ হইত না? মন্দ দ্বামী হইতে 
রয়পীগণ যে কষ্ট পায় জে কি বাস্যদিবাছের দোষে নহে? কেন 
পুরুষ অন্যা্ করিয়া স্ত্রীজাতিকে একপ ছুঃখ প্রদান করে ৭ 
যুবক ।--“আচ্ছা! বল দেখি আমি যখন বিখাহ প্রমাছিলাম 
তখন কি আমি নিজে গছন্দ কবিয়া ভোন'কে বিবাহ করিয়া 
ছিলাম? না, পিতার আদেশানু মারে তে!মাঁকে বিবাহ করিয়াছি? 
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" আমার ভাগ্যে তোমার ন্যায় হুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী না যুটিয়া; 
অতি কুখ্সিতা ও দৌষসম্পন্না নারী যুটিতেও ত পারিতএ 
তবে কি আমি বলিব পুরুষ জাতি নিতান্ত অত্যাচারিত ৭ 
বাল্যবিবাহের যে দোষের কথা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, : 
তবে তাহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। যদিও 
নিয়ম অত্যাচার করিবার জন্য প্রতিষিত হইয়া থাকে, তবে 
অবশ্য বলিতে হইবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি অত্ত্যা- 
চান করিবার জন্যই হ্ইয়াছে। এ কথা কখন 
বলিতে পার না থে উহা "কবল স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার 
করিবার জন্য কুত. হইয়াছে । কেননাস্ীসধ্ৰ! [চন কদ্দিবার | 
শক্তি স্ত্রী ও পুক্রধ উভয়েরই সমান, 'যদি পুরুষ ক্কী নির্বাচন 
করিয়া লইত ও ক্্রী স্বামী নির্বাচন করিতে না পাইত, ভাস 
হইলে অবশ্য পুরুষকে অত্যাচারী বলা যাইত। রি তাহ! 
যখন নয়, তখন কি প্রকারে পুরুষকে অত্যাচারী বলা যায়। 
রমনী ।--*অবশ্য আমি স্বীকার করি ঘে উহ] দ্বারা পুক্ুষেরও 
সমভানে ক্ষতি হইতেছে । কিন্ত জিজ্ঞাম। করি উ নিদ্বমেতু, 
বিধাতা কে? এ নিয়ম কি একাকী পুরুষে করে নাই ? যখন 
একাকী পুক্কষ অনিষ্টকর নিক্ষম প্রবর্তিত করিদ্ধাছে তখন 
পুরুষের দোষ নয় কি স্ত্রীর দোষ? ভোমর। ঘদি আপন ক্ষতি 
আপনি কর তাহাতে আমার বা অন্যের দোষ হইতে পারে না।” 
ঘুবক।-- আমি তোমাদিগের দোষ দিতেছি লা, দস 
আমাদের স্কজেই, লইতেছি। তবে আনি বলিতেছি, থে, 
যদি স্াবিবাং প্রথা অনিষ্টকর হয় ভাহা হইন্দে 
তুমি বলিতে পার, পুক্ুষ বন্ড নির্ষোধ, এমন নির্সোন ঘে 
আপনার পাত্ষে আমি কুড়ালি প্রহার করে। কিন্ত তুমি 
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এমন কথা বলিতে পার না, বে পুরুজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি 
অত্যাচার করিবার মানসে বা আত্মহুখ সাধনোদ্দেশে বাল্য- 
বিবাহের প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছে । পুরুষ বুঝিয়া না থাকিতে 
পারে, কিন্ত তাহার মর্নে যে কোনও কু অভিসদ্ধি নাই তাহাতে 
কিছু সন্দেহ থাকিতেছে না। বাল্যবিবাহ বাস্তবিক অনিষ্টকর 
কি না, তাহা আর এক সময়ে আলোচনা করা যাইবে । এক্ষণে 
তাহ*দেখা আবশ্যক নয়, কেন না এখন কেবল বিচারধ্য এই যে 
বাস্তবিক পুরুষজাতি স্ত্রী্জাতির প্রতি অত্যাচার করিতেছে কি 
না? বাল্যন্তিবাহ প্রথা যেসে উদ্েগ্য সাধন জন্য প্রবর্তিত করা! 
হয় নাই তাহা টৈ/হন্ধ এখন তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে"। 
রমণী”-আচ্ছা, বাল্যবিবাহের কথা আমি এক্ষণে পরিত্যাগ 
পজন্ুতছি, কেন না উহাতে পুকুষেরও অনিষ্ট আছে । কিন্ম বল 
দেখি পৃরুষজাতি স্ত্রী 'তিকে বলপূর্বক আপন অধীন করির! রাখি- 
য়াছে কেন? যখন সমদশ; পরমেখর নর নারী উভয়কেই হষ্টি 
করিয়াছেন, তখন ভিনি ভ্তাহাদিকে অবশ্যই সমান করিয়াছেন । 
তবে কেন নর.নারীকে অধীন করিয়া কষ্ট প্রদান করে ? «কন নর 
পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুক্গে এ অকাধ্য করে। ইহা কি.মানবের 
অত্যাচার নহে ? পরমপিতা সমদর্শী পরমেশ্বর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই 
সঙ্গান করিনা হুপ্তি কঠ্রাছেন--সকলকেই সমান স্বত্ব প্রদান 
করিম্বাছেন। তোমরা তাহার নিয়মের অন্যথাচরণ করিস স্ত্রী 
দিশকে অধীন করিরাছ-ও তাহাদিগকে সকল স্বত্ব হইতে বঞ্চিত 
করিনান্ছ। দ্রমে ক্রমে তাহাদিগকে এখত ছুর্জল করিয়াছ যে, 
এক্ষণে স্ত্রীজাতির নাম হইযাছে অবলা) বাস্তবিক, স্ত্রীজাতি 
অবল নহে। ভোষনা হাক বল হবণ করিয়া, অবর্িরিয়াছ 
এবৎ তোমরাই ভাহাদিকে এই আখ্যা প্রদদীন করিয়াছ। 
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যুবক ।--ঈশ্বর যে স্ত্রী ও পুক্কবকে সমান শক্তি ও সমান স্বত্ব 
দিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? কি প্রকারে 'জানিলে পুরুষ অন্গা- 
ভাবিক উপায়ে নারীকে অধীন ও দুর্বল করিয়াছে £ একজন কি 
আর একজন সম্শক্তিমানকে আয়ত্ত করিতে পারে ? ছুইজনের 
মধ্যে কাহার শক্তি অধিক, কাহার শন্ভি অল্প ও কোন দুইজনই 
বা সমশক্তি সম্পন্ন তাহা বুঝিবার উপায় কি? জয় পরাজন্ 
দেখিয়া কি আমরা উহাশ্থির করিনা? যখন স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে স্ত্রী জাতি পুরুষের অধীনস্থ শ্বীকার করিয়াছে 
তখন কি প্রক্কারে বলিব স্ত্রী পুরুষের তুল্ঞ্র্িসগার ? তাহা 
যদ্দি হইত তাহ] হইলে পুরুষের ন্যায় পবা পুরুষকে অদীন্‌ 
করিতে পারিত : কিন্ত তাহা বখন পারে লাই তখন অবন্মই 
বলিতে হইবে স্ত্রী জাতি স্জাবতঃ ছুর্র্দল। 2. 

রমণী ।_তুমি ও কিরূপ কথা ব্লিতেছ ? প্রবল পরাক্রাস্ 
ব্যক্তি কি কখনও বিশিষ্ট কারণে ছুর্সালের ভধীন হয় নাঁ? 
ইতরাজ ভারতবামীকে পরাজন্ব করিয়াছে বলিয়া কি তুমি বলিবে 
পরমেশ্বর ভারতবাসীকে ইতরাজের অপেক্ষা ছুর্দল করিগ্া 
স্ষ্টি করিয়াছেন ? র | 

যুবক। _আমি অবশা তাহা বলিতে পারিতাম, যদি চিরকালই 
ভারতবাসীকে পরের অধীন থাকিতে দেখিতাম। কিন্ত দেখা 
যাইতেছে এক কালে ভারতুবাসী পৃথিনীর সকল জ্ঞাতির উন্চ 
ছিল; এই জন্য ভারতবাসীকে স্বভাবছুর্দল বলিতে পারি না। 
তুমি যদ্দি এরূপ দেখাইতে পার এক কালে স্ত্রীজাতি পৃরুষের 
পদবীতে ও*পুরুষ স্্রীজাতির পদবীতে আরূঢ় ছিল তাহা! হইলে 
আমি কখনই স্ত্রীদিগকে অবলা বলিতে পারিবনা। কিন 
যখন দেখা যাইতেছে, সর্মকালে ও সকল দেশেই ক্রীজাতি 


৬৩ ৃ অদ্ুত স্বপ্র। 


পুকষের আশ্রয়ে বাস করে তখন, কেন না বলিব পরমেশ্বর 
স্ত্রীকে পুরুষের অপেক্ষা দুর্বল করিয়াছেন ও তাহাদিগকে 
পুরুষের আশ্রয়ে অবস্থিত থাকিতে বলিয়াছেন ? তাহা! যদি না 
ৰল ষদি “ঈশ্বর সকলকেই সমান. করিয়াছেন”: এই কল্পিত 
মতের উপর বিশ্বাস মাত্র করিয়া স্ত্রীকে পুরুষের মহিত সমান 
বল তাহা হইলে, ছ'গ মেষকে পিংহ ব্যাস্রের সমান বলিতে 
হয়, মংস্যকে কুভ্তীরের সমান বলিতে হয়, ও পণ্ড, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলকেই সমশক্তি সম্পন্ন বলিতে হয়। 

রমণী ।*ইতবুপ্রাণীর কথা বলিতেছ কেন? ইতরপ্রাণীর 
সহিত মনুষ্যের তুলনাই হইতে পারে না। 

যুবক।-_কেন? পরমেশ্বর কি কেবল মানবেরই পরমেশ্বর? 
হতরপ্রাণী কি তাহার সুষ্ট নহে। ভুমি কিসে বুঝিলে যে পরমেশ্বর 
ইতরপ্রাণীসকলকে সমান করেন নাই, কেবল মানব জাতিকেই 
পরস্পর সমান করিয়োছন ৭ তুমি.কিসে বুঝিলে যে ইতরপ্রাণী- 
রাজ্যে বৈষম্য প্রচার করিলে পরমেশ্বরের সমদরশশা নামের কলঙ্ক 
হয় না? তোমার যুল স্ৃত্র (4১%1০01) ভূল হইতেছে । স্পষ্ট 
দ্রেখা যাইতেছে জগৎ বৈষম্যমষ, যে দিন জপতে পূর্ণ সাম্য 
বিরাজিত হইবে সে দিন ক্প্টির লোপ হইবে-_সকলই 
আকাশময় হইবে। এ তত্ব বুঝা বড় সহজ নহে। বাস্তবিক 
ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা সহজে তুমি কি আমি নিরূপণ 
করিতে পারি না!। তিনি সকলকেই সমান করয়াছেন কি 
অসমান করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অনেক 
বিতপ্ডা ও অনেক শৃুক্ষদর্শনের প্রয়োজন। সে স্কল বুঝিবার 
শক্ষি তোমার নাই স্থৃতরাং সে কথা এক্ষণে থাকুক। কিন্ত 
বল দেখি তোমরা: আমাদের অধীন, না আমরা তোমাদের 


অঙ্ুত স্বপ্ন। ১১ 
অধীন ? তুমি বলিতেছ তোমরা আসাদের আধীন। কিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি যখন প্রথমে অর্থাৎ পরিণয্ের পর আমাদের 

পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি আমার সাধনা করিয়াছিলে? 
না আমি নিভাস্ত অধীন ও অনুগ্রহাকাজ্জীর ন্যায় নিক্ষত, 
তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি? চক্ষুরুন্মীলন করিয়া 
আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মুখব্যা- 
দান করিয়া অমৃত নিঃসন্দীবাক্য কখন জন্য তোমার কত 
সাধনা করিয়াছি, তাহা কি ম্মরণ হয় না? এখনও কি তাহা 
্বরণ করিলে তোমার মনে হুঃখের উদয় এ? সে সময় 
তোমার কি মনে হইত ? তুমি দাসী আহি প্রভু মনে হইত ? 
1 আমি দাস' তুমি প্রভু মনে হইত? পরে ঘখন তুমি' 
আমার ছুষ্কর আরাধনা ও নিয়ত তগশ্চর্্যায় তুষ্ট হইয়া 
আমার প্রার্থনা সকল পূরপ করিতে লাগিলে, তখনকি জামি 
নিরতিশয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম না? এ কৃত- 
জ্ঞতার ও দাসন্ডের যদি কিঞ্চিৎ ক্রুটা,হইত তাহা হইলে তুমি 
'কিরূপ ক্রোধের বশবর্তী হইতে, স্মরগ করিয়া দেখ দেখি!" 
& রাগের সমতা করিতে কত রাত্রি দিনা নিদ্রান়্ অতিবাহিত 
হইয়াছে ও কত দিন অশ্রজলে সমস্ত শঘ্যা আর্দ হইঘা 
গিয়াছে। এমন কত দিন হইয়াছে, যখন দেখিলাম এত 
আরাধনাতেও তোমার ক্রোধের শাস্তি করিতে পারিলাম না 
তোমার তুষ্টিলান্ডে কৃতকার্ধ্য হইলাম না, তখন (দেহি পদ্পল্পব 
মুদারমূ) তোমার চরণে মস্থকার্পণ করিয়াছি। দে সকল সময়ে , 
তুমি কি ভাবিয়াছিলে ? তখন কি ভাব নাই যে, আমি তোমার 
একান্ত অনুগত দাস? ক্রেম়ে হত বড় হইতে লাগিলে ও দেখিয়া 
শুনিয়া বুঝিলে পুরুষ জাতি বিনা! বেতনের গোলাম, তখন কি 


চ 


১ অদ্ভুত ম্বপ্ন। 

তোমার মেজাজ আরও গরম হইয়া উঠে নাই ? তখন) ুইতে 
কি লম্বা! চৌড়া ফরমাইজ. আরস্ত কর নাই? আর্জি বানা- 
রসি কাপড় চাই, আজি হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার চাই, আজি 
ভ্রাতা বা ভগিনীর জন্য অর্থ চাই ইত্যাদি হুকুম-দ্ধারা কি আপন 
প্রহ্ত্ব প্রকাশ করিতে কিঞ্ন্াত্রও ক্রুটী করিয়াছ? অবশ্য 


কিছুতেই নয় । বল দেখি যখন তুমি এই সকল অনুজ্ঞা 





প্রচার কর, তখন কি তুমি মনে কর তুমি একজন অধীন]. 


দামী মাত্র? তাহা মনে করা দূরে খাকুক তুমি একবারও 
মনে কর ছধূ এ” এত লক্বা চৌড়া ফরমাইজ করিতেছি, 
অন্বগত্ত দস বেচাধ়া ইহ] পালন করিতে সমর্থ হইবে কি 
না। বেতনভোগী বা ক্রীতপাসের প্রতি হুক্ুমেরও সীমা 
আছে -কিন্তু পুরুষ দাস বেচারীর উপর নারীজাতীর 
কুমের কিছুমাত্র সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই 
জন্য শান্ধকারেরা ৬ বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া 
দাসত্ব কাধ্য হুমম্পন্ন করিবার জন্য “চুরি কর পর্যস্ত ব্যবশ্থা 


- দিয়াছেন”) প্রাণেশ্বরি! এ সকল কিংন্ত্রীজাতির অধীনতা। ন। অটল 
প্রভুতা ?. তোমাদিগকে শ্বরে বসাইয়া রাখিয়া আমরা কি. 


জন্য পর্দদতে, অরণ্যে, রৌদ্রে,। বাতে, জলে, স্থলে, দিবা 


নিশি ভয়ানক কষ্ট করিয়া বেড়াই? কিসের, জন্য আমরা: 


প্রাণ, মান থাকিবে কি না বিচার না করিয়। অর্থোপার্জনে 
ব্যস্ত থাকি? এবং কাহার পুজার জন্য আমাদের মাথার 
ঘাম পায়ে পড়িয়া গড়াইয়া যায়? সকলই কি রমণীর প্রমন্্ 
আননে মধুর হাস্য দেখিবার জন্য নহে? দেখ প্রেয়সি! যে 


চা 


ব্যক্তি রমণীর দাসত্ব, স্বীকার করে নাই, সে কি নারী-দাস-: 


দিগের ন্যায় অহরহ ক্লেশ স্বীকার করে ৭ কখনই না। 


অদ্ভুত স্বস। ১৩ 


এনিয়তই সে সতেজে কাধ্য করিয়া থাকে । সে জ্ঞানসাগর মন্থন? 
করে, পৃথিবীর বন্ধু হয়, ঈশ্বরের উপাসক হয়, কিন্তু কিছু-: 
তেই তেজঃশৃন্য হয় না; কিন্ত রমণীদাসদিগের ছুরবস্থা কি 
চক্ষে দর্শন করিতেছ না? তাহারা "কেবল তোমাদের দাসত্ব 
করিয়া অব্যাহতি পায় না। তোমাদের জন্ত তাহাদিগকে 
পৃথিবীর সকলের নিকটেই অধীনত স্বীকার করিতে হয় ।” 
যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জানত্র স্বরে কহিলেন 
“এরূপ দাসত্ব তোমরা ইচ্ছা করিয়া কর। আমরা কথা 
কহি না, কহাইবার জন্য চেষ্টা কর কেন? চুপ করিয়া থাকি- 
লেই ভ হ়। তোমাদের লজ্জা ও ধৈর্য নীই,সওরইি তোমাদের 
প্রয়োজন সাধন জনা আমাদের সাধনা কর । ইহার পরে রমণী 
/ যাহা বলিবাছিলেন, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম না”, 
| যুবা কিপিঃং গন্্রীর স্বরে কহিলেন-_-“তোমাদের লঙ্জা ও ধৈর্য্য 
যথেষ্ট আছে ও প্রয়োজনও নাই মানিলাম, কিন্ত তবে রমণীগণ 
বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে কেন? বিধবা বিবাহের জন্য এত ডাম| 
ডোল কেন? সে সব কথ! যাউক-_কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ত. 
আমারা বল দ্বারা সাধন করিতে পারি। তাহা না করিয়। যখন 
তোমাদের আরাধনা করি ও তোমাদের সুখের জন্য এত ব্যতি- 
ব্যস্ত থাকি তখন আমরা স্বাধীন ও তোমরা পরাধীন এ কথা 
ৰল কেন?” 
রমণী ।-তুমি কি মনে করিতেছে সে কথা বলিবার 
কারণ নাই? তুমি আমাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ কেন? 
অস্তঃপূর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আমাদিনকে ষাইতে দেও 
নাকেন? হ্ববর্ণ পিঞ্জরে বর্ণ শৃঙ্খলে বাধা কি বীধা নয়? 


গোষা পাখীর হুখের জন্য ১ যথেষ্ট চেষ্ট! ও শ্রম কর 
[খ] 


১৪ অন্ভুত স্ব । 


বলিয়া কি পাখীকে স্বাধীন ও তোমাকে অধীন বলিতে 
হইবে ?” 

নবক।--তোমাধিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়! রাখি বলিলে । 
ইহা কি পুস্তক পাঠ করি বজিলে না নিজের অআভিজ্ঞত| হইতে 
বলিলে/ তোমরা কি ইচ্ছামত গামস্থ গ্তিবেশীদিদের 
বাটাতে গমন করিয়া থাক না? না দরপ্ত পুক্ষরিণীতে আসীন 
করিতে যাও না? তোমর। কি নিমগ্রণ বা কোন প্রকার আ্ী- 
মতা রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন গ্রামে পদব্রজে আত্মীয় ভবনে 
গমন কর নাও না হখখ-দর্শন ও গঙ্গাঙ্গান করিবার জন্য দরতর 
তীর্থ স্থানে বাইর্ডি্ও না? কনিকাত। বা তন্ত,ল্য জনাবীর্ণ 
সন্দ্ধ নগরীতে মল্বাদ। একগুহ হইতে অন্তগহে যাইবার স্বিধ 
“হম নাবলিয়া মেই হেই স্থানের আজীদিগকে নিজ আনল 
গৃহে থাকিতে হয় বটে কিন্ পর্ীপ্রামের ত সেরূপ নয়। 
ভনভিন গ্রন্থকরিগণ "্াহা না জাণিয়া মর্কতই উ কলিকাতর 
প্রথা কনা করিয়াছেন। কিন্ত তোমরা থে এ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ 
.পিষয় পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ ইহাই আশ্চধ্য ! 
ইহাঁকেই কি “কাকে কান লইয়া! গেল গুণিয়া নিজের কানে 
হাত দির না দেখিয়া কাফের পশ্চাৎ দৌড়ান' বলে লা?” 

রমণী ।_-“সত্য বটে আমরা অন্য লোকের অস্তঃপুরে যাইতে 
পরি, কিন্ত আমরা ভোমাধের মত যেখানে সেখানে যাইতে 
পারি না কেন? তোমরা ত যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও! তবে 
আমরা যাইতে পাই না কেন? আমাকে বাজারে যাইতে দিয়া 
হাক? কোন প্রকাশ্য স্থানে একাকী যাইতে দেও ?”" 

যুবক ।: “ষে কথা বগিতে হয় একটু বিনেচনা করিয়া ঘলা 

উচিত। তা বলিলে আমর! যথ। ইচ্ছ তথা বাইতে রি কিন্ত 
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এ কগ। কি সত্য ? আমরা কি জন্যের অন্ঃপূরে যাইতে পারি ?" 
আমরা যেমন স্্রী মহালে যাইতে পারি না, তোমরাও সেইরূপ: 
পুরুষ মহলে যাইতে পার না। ইহাতে উভরের প্রতি ভিন্ন 
নিয়ম হইল কে প্রক্কারে ? ছাট বাঁজার সর্দত্রই পুক্ুষদিগের 
গম্য স্সান এই জন্য মে সকল স্থানে গেলে পুরুবদিগের স্থানে 
যাইতে হয় বলিয়া! তোমাদের সেই লেই স্থানে গমন নিষেধ । 
সেইরূপ যে অকল স্থানে স্মীজাতি অবস্থান বা গমনাগমন কৰে 
তথায় পৃরষদ্রিগের গমন নিষেধ । মেয়েদের ঘাটে পুক্ষষেরা 
স্নান করিতে পায় না বলিন। কি পৃক্ষদ্রিগকে ত্সাবদ্ধ বলিতে 
ভবে? আমি যদিক্টীপমাজে নিয়ত গমন করি, তুমি আমার, 
মভিত্ত কিরূপ ব্যবহার কর? আমার প্রতি কি তোমার সন্দেহ 
হর না% না তাহাতে আমার চরিত্রের দোন জন্গিবার মন্তৰ , 
হয় ন! ৭ তাহা যদি হন্বতঠ। তরে পক্ষম্সমাজে গেলে 
তোমার কি দোষ ভর্শিবে না? যাঁভাই হউক এ নিয়মে ত' 
পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। কেন না স্ত্রী ও পুরুষ উভগের 
জন্য একই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াচে। ষদি এমন বিধান 
হইত যে পুরুষ ইচ্ছামত স্পীসমাজে যাইতে পারে অথচ স্থী 
পুরুষ মমাজে যাইতে পার না তাহা হইলে অবশ্যই 
পক্ষপাতিত্ব হইত |”, 2 
রমনী ।_-“ইহাই কেবল সমতা বিধায়ক হইল? দেখ দেখি 
তোমাদের 'বিচরণ-ক্ষেত্র কত প্রশস্ত আর আমাদের বিচরণ- 
ক্ষেত্র কত মন্ধীর্ণ। তুলন! করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় ষে পৃথি বীর, 
পোনের আনা তোমাদের অধিঞ্ত ও এক .আন| মাত্র 
আমাদের অধিকৃত। ইহাকে যদি সমতা বলে তবে জানি 
না] বৈষম্য কাহার নাম। যং্কিত স্থানে আমাদিগকে আবদ্ধ 
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রাখিয়া সমস্ত স্থান অপনাদিগের অধিকারে রাখা কি নিতাস্ত্ 
পক্ষপাতিতার কার্ধয নহে ?” 

যুবক।--“আমার বোধ হয় সকল দিক্‌ দেখিয়া ও সকল বিষস্ব 
বিবেচনা করিরা এ সক্কল কথা বলা হয় নাই, -কেন লা এক 
দিকে যেমন এই বৈষম্য রহিয়াছে অন্য দিকে ইহার বিপরীত 
ৈষম্য বিদ্যমান রহিপ্বাছে এবং মেই বৈষনা হইতেই এই 
বৈষম্যের উৎপত্তি সে বৈধমা কি বুঝিয়াছ কি মানবের 
ঘত কার্ধা ভাঁছে তাহার পোলুনর আলা কার্য গ্রুষে করে, 
এক আনা মাৰ তি সপন কনে। যাহা কিছু বলের 
1 কাধ্য, যাহা কিছু সাহসের কার্য, যাঙ্গা বিছু চিন্তার কাণ্য তহ- 
সমস্তই পুর্বে সম্পন্ন করে। যে সকল কাঁপে বিপদ অন্টব, 
যাহাতে প্রাণ হানি হইতে পারে তহসমন্থই পকষে সম্প্ন কনে! 
'্ীজাতি কেবল বগিরা বসিগা ভোলণ কনে বলিলেই হু । 
এই কাধ্য বা শরম বৈষম্য হইতেই আনস্থন স্থান বৈষম্য হই- 
যাছে। পুরুষদিগকে অধিকতর কাধ্য সম্পন করিতে হয়, সু তরাং 
তাহাদের অধিক স্থানের প্রয্নেধজন। শস্ত বপনের জন্য মাঠ, 
বৃক্ষাদ্ি রোপণ জন্য উদ্যান, ক্রয় বিকযঘ় জন্য বিপণি, যুদ্ধ জন্য 
সমরক্ষেত্র, বাণিজ্য জন্য নদী ও সনুদ্র এনং অপরাপর নানা 
কার্য্যের জন্য রাজকীয় স্থান, রাজমার্গ, পণাত, অরণ্য ও অন্য 
বহুতর স্হান পুরুষপিগের প্রয়োজন। এ সকল স্থানে স্ত্রীপিগের 
কোন প্রয়োজনই নাই। এই জন্ত পুরুষদিগের বিচরণ স্থান অধিক 
ও ্্রীদিগের বিচরণ স্থান অজ । আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ্্রীদিগকে 
কণ্ট দিবার জন্য বা আপনাদের কৌন স্বার্থ সাধন করিবার জন্য 
পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে অর স্থানে আবদ্ধ করে নাই। প্রত্তঃ ইহা- 
দ্বারা পুর্ষষের কষ্ট বাড়িদ্বাই পড়িরাহে। কেননা! আমাদের ঘষে. 
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কিছু চিন্তার কাধ্য, যে কিছু পরিশ্রমের কার্য, যে কিছু 
পরাধীনতার কাধ্য, যে কিছু জালা যন্ত্রণা সমস্তই পুরুষের 
স্কন্ধে পড়িয়াছে, পুরুষ নিরস্তর শারীরিক ও মানসিক শ্রমে 
জর্জরিত, তোমরা তাহাদের ছায়ায় বছিয়া সংসারের সকল 
যন্ত্রণার দার এড়াইয়া উপভ্োগ-স্থখ সম্ভোগ করিতেছ ।” 
কামিনী কহিলেন, “সত্য বটে তোমরা অধিক পরিশ্রম কর ও 
আমরা অন করি, কোন প্রকার সাহস ঝা চিন্তার কাধ্য আমা 
দের করিতে হয় না এবং তোমারা আমাদিগকে বিলক্ষণ যন্ 
কর, কিন্ত তাহাতে কি প্রকৃত ভুখ হয়ু,? হুবেণণ পিষ্তীরা- 
কদ্ধ পক্ষী স্বাধীন পক্ষী হইতে সুখী অধিক, না হুঃখী অধিক * 
স্বর্ণ শৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নহে? আমরা যখন তোমাদের অনভি- 
মতে কৌন কাধ্য করিতে পারি না তখন আমাদিগের সখ 
কোথার? গরাধীনের আবার সখ কি? স্বাধীনের সহস্র 
প্রকার দুঃখ ছুঃখ বালয়াই গণ্য নহে, যে স্বাধীনতা মানবের 
প্রধান তুখ, তাহা হইতে যখন আমর! বঞ্চিত তখন আর 
আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায় ?” ত 
যুবক কহিলেন “থাধীন্তা, যে মানবের প্রধান ন্থখ তাহা 
তোমাকে কে বলিল? শিক্ষা বিভ্রাট বশতঃই তোমার এ 
কুসংস্কার জন্মিয়াছে। তোমার কথা ষদি সত্য হয় তৰে 
নিশ্চয় জানিও মানবের এ স্বখে আদৌ অধিকার নাই। 
কেননা কোন মানব্ই স্বাধীন নহে । কিত্ত্রী, কি পুরুষ, কি 
বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান, কি দুর্বল, কি ধনী, কি নির্ধন, 
কি পণ্ডিত, কি মুর্খ কেহই স্বাধীন নহে। মানব বদি স্বাধীন 
হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মানবের অস্তিত্ই থাকে না, 
যদিও থাকে তাহা হইলে পশু পক্ষ্যার্দি হইতে তাহার কিছু 
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মাত্র গ্রতেদ থাকে না। পণ পক্ষ ইতর প্রাণীগণই প্রীত 
জীব। তাহারা যখন বাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করে, 
টহুই তাহাদের নিবারণ কর্তা নাই। তাহাদের পিত1, মাতা, 
ভাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুর, বন্ধু, প্রতিবেশী, রাজ, প্রজা, গুন 
গ্রভৃতি কিছুই নাই--পরস্পরের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য নাই, 
হুতরাৎ কেহ কাহারও অধীন নয়। তাহাদের মধ্যে এক 
বলবানেরই কিপ্পত্বিমাণ ইতর বিশেষ আছে, তদনুষারে 
ছুর্দলেরা বলবানের শিকট পরাজিত ও বিতাড়িত ভু বটে 
কিন্ত কোন রূপ অথীশতা দ্বীকার করে নাঃ ছূর্দালেরা অন্য 
গমন করে ও অপেক্ষাকৃত হুর্দাগকে পরাজর করে। কিন্ত 
মানবের গ্রকুতি সম্পু বিপরীত। মানব বাল্যকাল হইতেই 
* আঅধীন্তা শিক্ষা! করে । মকল। শিশুই পিতা মাতার একান্্ অধীন 
-যদি পিতা মাতা শিশু সন্তান প্রতিপালন না করেন তবে 
শিশু আদৌ বাঁচে না। শিও পিত। মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির 
প্রণষব ও উপকার স্মরণ করি! ব্যস হইলেও স্টাহাদের প্রণয়ের 
নবীন থাকে | অধীন্তার প্রধান কাুণই প্রণযূ। প্রণয়ই 
পিতা মাতাকে শিশু সন্তানের অধান করে, প্রণয়ই উপযুক্ত 
পূলকেও গিতা মাতার দ্বীন করে, প্রণয়ই ভ্রীতা ভগিনীকে 
জাতা৷ ভগ্গিনীর অধীন করে, প্রণয়ই স্ত্রী পুরুষকে স্ত্রী পুরুষের 
অধীন করে, প্রণয়ই বন্ধুকে বন্ধর অধীন করে, প্রণয়ই প্রতি- 
বেশাকে প্রতিবেশীর অধীন করে, প্রণয়ই সংসার ও সমাজের 
কারণ, প্রণয়ের অধীন ভইযা। মানব না করে এমন কাধ্যই 
নাই । শ্রদ্' ভক্তি) প্রেম, স্বেহ, ভালবাসা সমস্তই প্রণয়ের 
[নামান্তর_ গাই ভেদে ভালবাস:রই নামান্তর । যতদিন 
। মান গ্রণীয়গলর্ণ থাকিবে ততদিন মানব পরাধীন থাকিবে! 


ধবীন- 
কেহই 


অদ্ভুত স্বপ্ন । ১৯ 


ভর দেখ ইতরগ্রাণীগণ যেমন প্রাকৃতিক নিরমবলে সত? 
রাক্ষত হইতে পারে, মানব সেরূপ পারে না। ইতরপ্রীণীর 
জদয়ে এমত ধাভাবিক শক্তি আছে, তাহা দ্বারা তাহার! স্বতঃই 
রক্ষিত হয়; দেখ যে জুব্য তাহাদের আঁনষ্ণকর প্রাণান্তেও তাছার! 
তাহা ভক্ষণ করে না। কিন্ত শিশুর নিকটে তুমি বিষ রাখ ত২- 
ক্ষণা, মে তাহা উদরস্থ করিবে । শিশু কেন, মহাকজ্জানবান 
ব্যাও অজ্ঞাত বস্তনিচ্ধ মধ্য হইতে আপনার খাদ্য দ্রব্য 
চিনিয়া লহতে পারেন শা, ঘে দ্রব্যের গণ তিনি পুর্দে জানিতে 
পারেন নাই তাহা ভাল কি মন্দ জানিতে হইলে তদ্বিষয়ে 
অভিজ্ঞ কাহারও ণিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়। তাই 
মানব নিয়ত পরের শিক্ষাধীন জ্ঞানী, বৃদ্ধ গরভতির শিক্ষার 
ভধান। জতএব পরাধীনতা মাত্রই যদি দুঃখের কারণ হয় 
তাহ হুছলে মানব জ একেই ছুগখের কারণ বলিতে হয়,-বাল্যা- 
বস্থা ও অকৃত্রিম প্রণধীগণের অবস্থাকে অতিশষ দুঃখজনক বলিতে 
হয়, কিন্তু বাস্তবিক এরূপ অধীানতা মানবের ছুঃখের কারণ 
নহে-জখেরই কারণ। তবে ইহাতেও দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে 
অনেক লোক স্বার্থপরতার বশবন্ হইয়া ব! বুঝিবার দৌষে মানব- 
তেরে নিদান প্রণয়াদির অপব্যবহার করে। কিন্ত এজগতেরকোন্‌ 
নিয়ম দোষসংস্পর্শ শূত্য ? বিশেষতঃ এই' মানবীয় শক্তির অপ- 
ব্যবহারে অধীনগণের যে ছুঃখ হয়, তাহা? তে!মাদিগকে অধিক 
ভূগিতে হয় না,পুক্ুষেরাই সে কষ্ট অধিক পায়। কেন না তোমরা 
কেবল আপনাদের রক্ষক পুরুষেরই অধীন মাত্র; পুরুষ যে কত, 
লোকের অধীন তাহার শেষ নাই। যাহারা পরের চাকরী করে 
তাহাদের কথা ত চির প্রসিদ্ধই আছে, কুক্কুরের অহিত তাহাদের 
হলনা দিয়াও লোকে তৃণ্ড হয় না। বাহার প্রসিদ্ধ দ্বাধীন- 


২০ অছুত স্বপন । 


বু্তি ব্যবসাত্ব-বাণিজ্যার্দি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন 
স্তাহারাও অল অধীনতাজনিত দুঃখ ভোগ করেন না। আমার 
,মতে তাহারা চাকরদের জপেক্ষাও পরাধীন । কেননা চাকরদের 
কেবল একমাত্র প্রক্ুরই মন যোগাইলে চলে কিন্তু ব্যবসাদার 
1 দিগকে সহত্র সহঅ ব্যক্তির মন যোগাইয়া চলিতে হয়। সহজ 
সহশ্প লোকের সহিত স্হাদের কারবার করিতে হয়, তীহা- 
দিগকে মেই সকলেরই মন যোগাইতে হয়,নহিলে তাহারা চটিয়! 
যান। আজিকানি ব্যবমাদারদিগের অবস্থা দেখিলে কি ব্যবসায়ের 
উপর বিজাতীর ঘণার উদর হয় না? চাকরেরা তবু সমষ্ষে চাট 
আহার করিতে গান, কিন্তু ব্যবসাদারদিগের তাহাও ঘটে না। 
কোন দিন ভাহাদের একেবারে অনাহারে কাটিয়া যায, কোন 
"দিন সমস্ত রাত্িই জাগরণে অতিবাহিত হয় । কত দিন 
কেবল পরের দ্বারে ছারে ভ্রমণ ও শত শত বূঢ-স্মতাব ও প্রবঞ্চ- 
কের উপাসনার দুঃখসন্তোগে দ্রিন কাটিয়। যায়। নূতন নূতন 
বিজ্ঞাপনের ছড়া বাধিতেও তাহাদের কম কষ্ট হয় না। “পরীক্ষা 
করুন, উপহার দিব, অতি সুলভ, অতি উৎকৃষ্ট, শীন্ব কুরাইয় 
ষাইবে ইত্যাদি কত মিথ্যা কথা যে তাহাদিগকে বলিতে হর 
তাহার শেষ নাই । এত করিয়াও সকলের অন্ন জুটে না,অনেকের 
মূলধন পধ্যন্ত সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। পুত্র যত দিন পিতার 
অধীন থাকে তত দিন তাহাকে এ মকল কষ্ট পাইতে হয় না, 
তথ!পি অনেক কপুন্র পিত্‌ শাসনকে কষ্টকর বিবেচন] করিয়া 
স্বাধীন হয় ও পরিশেষে আপন ছুক্বর্থ্বের ফল ভোগ করে। পিতা 
মীতা পুল্রের অন্যাক়্াচরণ জন্য ষেমন শাসন করেন ও যেমন 
তাহার হিতের জন্য নিত তাহাকে আপন নিদেশবর্তা করিয়া 
রাখেন, পুকুষও সেইরূপ অবলা স্ত্রীদিগের হিতের জন্য তাহা 


অন্ভুত স্বপ্ন? ২১ 


দিকে আপন নিদেশবর্তী করেন। উহা তোমাদের শৃঙ্খল নহে, 
পিঞ্গনও নহে। যদি অশস্থান বলিয়া উহাকে পিগ্তর বল, তাহা 
হইলেও পিঞজরের মধ্যে তোমরা স্বাধীন৭ তথায় তোমরা আবশ্টাক' 
সমস্ত কার্ধ্যই সম্পন্ন করিতে পার । পুরুষ পিঞ্জরে বদ্ধ নহে সত্য, 
এবং বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত সতা, কিজ তাহার হস্ত পদ লৌহ. 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কোনও দিকে তাহার নড়িবার যো নাই। চতু- 
দিকে নানাবিধ মনোমু ঈকর পদার্থ দর্শন করিয়া তর্লাভে ইচ্ছা, 
করিতেছে,কিস্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাপ্র গ্রহণ করিতে পারিতেছে না । 
অধিকজ্ধ শারীরিক ও ম.নসিক বিবিধ কষ্ট পাইয়া তাহাদিগকে 
জর্জরিত হইতে হম্ন। তোমাদের এক্প বিশঙ্খল অবস্থ। 
নষ়। বাস্তবিক তোমরা পস্ণষর গ্যায় স্পাধীন হইলে তোমাদের 
ছুঃখেক পরিমাণ বৃদ্ধি ভিন্ন অল হইবে না। আমি--” 
যুবগী যখন এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, তখন তাহার 

মুখভন্লরীতে একরপ হাস্য মিশ্রিত ব্যঙ্গভাব প্রকাশ হইতেছিল। 
যুবকের কথায় বাধা দিয় কহিজ্ছেন, এ বড় মজার কথা! 
“ছাগস বলে আমি প্রাণে মলাম, গৃহী বলে আমি আলুনি 
খেলাম" আমরা বলি আমারা অধীনে থাকিয়া পুকুষদিগের 
অত্যাচারে জালাতন হইতেছি তোমরা বল জ্তীজাতি হখে আছে, 
পৃরুষেরা স্ত্রীজাতীর স্খ-বিধানের জন্য লালায়িত। মধ্যে মধ্য 

খ্বাদ পত্রে পাঠ করিয়া থার্কি কোন কোন রাজপুরুষ বালেন 
ভারতবাসীর হিতের জন্যই বিদেশীয়গণ. ভারতরাজ্য শাসন 
করিয়া থাকেন । তোমার মুখেও তদনুরূপ বাক্য শুনিতেছি।. 
কিন্তু কেন? কেসাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তোমাদের দেশে , 
গিয়া খোসানোদ করিয়াছিল তাই তেমর1 সদয়চিত্তে আমাদের: 
দুঃখ দূর করিবার জন্ত ভারত অধিকার করিয়াছ! আর পুরুষ! 


২২ অভুত স্বপ্ন । 


তোমাদিগকে ও বলি, কোন্‌ নারী তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিয়া 
ছিল যে আমর! হাটে বাজারে যাইতে পারি না, উপার্জন করিতে 
পারি না, তোমরা আমাদিগকে ঘরে পুরিয়া রাখ ও আমাদিগকে 
চাটি করিয়া খাইতে দাও? তোমাদের পায়ে ধন্দিয়। বলিতেছি 
আর আমাদের হিত করিও না, আমাদিগকে ছাদিয়া দাঁও। 
আমরা ছুঃখ পাই আমন্রা পাঈব, তোমাদের সে ভাবনা কেন ? 
কথায় বলে “ছেড়ে দেমা কেঁদে বীচি 1” 
যুবক গন্ঠীর সদরে কহিলেন “প্রিযতমে ! সত্য সত্যই 
তোমাদের ক্গাধীন হইবার ইচ্ছা হইয়াছে ? সত্য সত্যই মনে 
করিয়াছ. তাহা হইলে তোমার! হখী হইবে ? তাহা যদি ভাবিয়া 
থাক তবে আমি বলিতেছি এই মহর্ত হইতে তুমি স্গাধীন হও, 
আমি অধীন হই। সংসুক্ষি তুমি আর বুঝিবে না) পাশ্চাত্য 
শিক্ষার যে শ্রবণমনোহর ঝগ্াার তোমার কর্ণে প্রবেশ 
করিয়াছে ও তদবলম্বনে যে লোভনীয় মোহন চিত্র অস্কিত 
করিয়াছ কথার বিচায়র তাহা তোমার নষ্ট হইবে না-_-মগত্ৃষ্টিকা 
* বলিয়া তোমার বোধ হইবে না হুতরাৎ আর আমি বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব না-এরূপ অবস্থায় ঠেকে শেখার প্রয়োজন ! 
ঈশ্বর তুমিই তোমার স্ষ্টির ভাবনা ভবিবে। আমি একটু নিদ্রা 
অনুভব, করি। অদ্য হইতে তোমরা স্বাধীন হও অর্থাং 
তোমরা পুরুষের পদ গ্রহণ কর ও আমরা স্ত্রীর পদ গ্রহণ করি 
যুবতী হাস্য-গদ্গদৃস্করে কহিলেন "পুরুষরহ্ব! সত্যই কি 
» আমাদিগকে মুক্ত করিলে, তবে এখন আমরা বাহিরে যাই? 
যুবক “তথাস্ত” বলিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং যুবতী 
বহিন্বর উন্মোচন করিয়া নিষ্কা স্ত হইলেন। 


ঞ 





প্রথম দৃশ্য । 

যুবক যুবতী গৃহ হইতে হহিগগত হইয়া গেলে শূন্যগৃহ 
আমার নয়ন সমক্ষে অতি অঙগক্ষণমীত্র প্রতিভাত হইর়াছিল। 
অবিলম্বেই আমি যাহা দেখিলাম তাহা অতি বিম্ময়কর। আমি 
যে কোথায় আছি তাছা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম লা-কখনও 
শিবিড় অরণ্য, কখনও বিশাল সমুদ্র, কখনও উচ্চ শৈলমালা, 
কখনও সুবিস্তৃত, প্রান্তর, কখনও জনাকীর্ণ বিপনী, কখনও হুরম্য 
হম্্যপূর্ণ নগরী ও কখনও 'ণলতাশৃন্য মরুভূমি আমার নয়নপথে 
পতিত হইতে লাগিল। আমার বোধ হুইল যেন একটা বিশ্ব- 
দর্শন যন্ত্র আমার সম্মুখে স্থাপিত হইফ্াছে, উহার পরিচালন 
অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত স্থান পর্যায় ক্রমে আমার নয়ন পথবতী 
হইতেছে। আমি এককালে পৃথিবীর নানারূপ শোভা দেখিয়া 
হুতনুদ্ধি হইলাম। আরও চমংকার এই ঘে, আমি যেখানে 
নয়ন নিক্ষেপ করি অর্ধত্রই অসৃর্্যস্পশ্ঠা ভ্রীজাতিই আমার 
দর্শনপথবর্তিনী হইল, হীনজাতীয় পুক্ুষ দুই চারি জন স্ট্রীদিগের, 
সহিত মিশিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্ত কোনও প্রকাশ্য স্থানেই ভদ্র 
পু্কষ নয়নগোচর হইল না। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি এককালে 
হতবুদ্ধি হইয়া! পড়িলাম, বিশেষতঃ নারীগণকে যে অআবস্থা- 
সম্পন্ন দেখিলাম তাহাতে আমার বিশ্ময় দ্বিগুণিত হইয়া- 
পড়িল। তাহাদিগকে আর আমার পুর্বপরিচিত নারী বলিয়াই 
প্রতীতি হইল না। তাহাদের সে কমনীয় কান্তি নাই, 
সৌন্দর্যের মুলাধার সে লজ্জা নাই, মহতব্য্তীক মে ধৈর্য, রমা, 
দয়া ও বিনয় নাই, শরীরের মে কোমলতা বা লাবণা নাই, 


। 
বর্ণের মে উজ্জ্বলতা ন।ই, অঙ্গে সে অলঙ্কার নাই, সুখের দে: 
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্রফুপ্নতা নাই, দেখিলে বোধ হয যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীই .. 
আজি বিধবা হইয়াছে। বাস্তবিক অনাথার ন্যার তাহারা পেটের 
দায়ে নিয়ত ভয়ানক পরিশ্রম করিতেছে । অবস্থা অনুসারে কেহ 
হলচালন ও কেহ শকট ঝহন করিতেছে, কেহ মৃত্তিকা খনন 
করিতেছে, কেহ ভার বহন ও কেহযুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে, 
কেহ সমুদ্র মধ্যে অর্থবযান ও নদীমধ্যে পোত বাহন করিতেছে, 
কেহ বণিক কৌশল প্রকাশ করিতেছে, কেহ বিচারাসনে 
বসিষ! বিচার কাধ্য করিতেছে; কেহ আফিসে বসিয়া কেরাণির 
কার্ধ্য করিতছে, কেহ পুস্তক হস্তে লইয়া ধীরগন্ভীরভাবে চিন্ত1 
করিতেছে, কেহ দেশের উন্নতি সাধন জন্য সভা গৃহে ও পথে 
পথে বক্তৃতা করিতেছে ও কেহ ্রাহ্ম সমাজে বসিয়া মুদিত নয়নে 
উপাসনা ও ব্রহ্মগীত গান করিতেছে। পুরুষের সকল কাধ্যই 
নারীজাতি সম্পাদন করিতেছে । দেখিয়৷ বোধ হইল বিধাতা 
বুঝি পুরুষদিগের আকৃতি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন. অথবা 
ক্রোধান্ধ হইয্বা পুরুষ কুল ধ্বংশ করিয়া তং স্থানে নারী 
বসাইয়াছেন। এইরপ নানা প্রকার চিন্তা করিলাম, কিন্ত 
কিছুতেই কিছুই স্থির হইল না। পুরুষজাতি যে কোথায় 
চলিয়া গেল, কি প্রকারে তাহাদের সত্তার লোপ হইল কিছুই 
বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম “বড় বাড়িলে 
ঝড়ে ভাঙ্গে” এই কথা বুঝি ঠিক হইল। পুরুষঙগাতি স্র- 
জাতিকে অধীন করিয়া বড়ই পাপ করিয়াছিল  আপনাদিগের 
্বর্থসাধন জন্ত তাহাদিগকে বড়ই ছুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল 
সেই পাপে বুঝি বিধাতা পুরুষের উপর কুপিত হইয়া তাহার 
ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এক কালে সমস্ত 
, পুরুষের লোপ সাধন কি প্রণালীতে হইল? বিজ্ঞানশান্ত্র কি 
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সম্পূর্ন মিথ্যা ? স্ত্রীর লোপ না হইয়া কেবল পুরুষের লোপ 
হইতে পারে এমত কোনও উপায় ত বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনে 
পাওয়া যাঁয় না. সুতরাং তাহা অসম্ভব। একবার মনে হইল 
আধুনিক স্ত্রীজ/তির বাড়াবাড়ি দেখিয়া বুঝি পুরুষগণ লজ্জা 
বা মনের ছুখে দেশানস্তরিত হইয়াছে । কিন্তু কোন্‌ দেশে 
গেল? আমি ত সকল দেশই দেধিলাম, কোনও দেশেই 
ত পুরুষের অস্তিত্ব লক্ষিত হইল না। এই রূপ নানা প্রকার 
চিন্তা করিতে করিতে সহসা অন্তঃপুরের দ্রকে নয়ন পতিত 
হইল, কিন্ত অভ্যাস বশতঃ আমার নয়ন সে দিক্‌ হইতে প্রত্যা- 
বৃন্ত হইল। পরনারীদর্শন অন্যায় বোধে আমি সে দিক্‌ হইতে 
নয়ন ফিরাইলাম ! কিন্তু তখনই মনে হইল যে এক্ষাণে অস্তঃ- 
পুর হইতে নয়নাকর্ষণ করার কারণ কি? অন্তঃপুর মধ্যে নারীগণ 
অসাবধানে বাস করে ও পরম্পর বিশ্রন্ধ আলাপ করে, 
ভদ্রলোকের পরনারীর এরূপ অবন্থা অবলোকন কর! উচিত 
নয় বিবেচনা অন্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতাম না। কিন্ত 
এক্ষণে ত আর স্ত্রীজাতি অন্তঃপুরে নাই, তবে অন্তঃপুর দর্শনে, 
দোষকি? এই ভাবিয়া! অস্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি মঞ্চালন করিবামাত্র 
দেখিলাম পুর্ষে অন্তঃপুরের যেব্ধপ অবস্থা ছিল এখনও ঠিক 
সেইরূপ রহিয়াছে। অর্থাৎ অস্তঃপুর সকল পুর্ব প্রাচীরদ্বায়া 
বেষ্টিত, পশ্চান্ভাগে অবস্থিত ও বিশেষরূপে সুরক্ষিত আছে ।মনে 
করিলাম ইহার কারণ কি? কেন অন্তঃপুর সুরক্ষিত রহিয়াছে ? 
যে রমণীদিগের কারাগার স্থরূপে অন্তঃপুরের আবশ্যক সেই 
রমণীগণ যখন মুক্ত ও স্বাধীন ও যখন পুরুষেয় অস্তিত্বমাত্র” 
নাই তখন অন্তঃপুরের আবশ্যক কি? যখন বন্দী নাই তখন 
কারাগৃহের আবশ্যকতা কোথায়? কে কাহার জন্য কারাগৃহ 
[গ] 
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রক্ষা করিল? এই ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃপুর মধ্যে নয়ন 
নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত 
হইল! দেখিলাম রমণীগণের পরিবর্তে পুরুষগণ অন্তঃপুরে 
অবস্থিত । দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্তঃপুরই আমার নয়ন 
সমক্ষে উপনীত হইল । দেখিলাম পুরুষগ্রণ কেহ রন্ধন করি- 
তেছে, কেহ গৃহমার্জন করিতেছে, কেহ বসিশ্না বসিয়া গেোপে 
তা দিতেছে, কেহ কিরূপ অলঙ্কার পরিলে শরীরের সৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধি হয় তাহার চিস্তা করিতেছে ও কেহ হাত নাড়িয়া ঝগড়। 
করিতেছে । দেখিয়া আমি হান্ত সম্বরণ করিতে পারিলাম 
না। ভাবিলাম উচিত শাস্তি হইয়াছে। যেমন প্রতৃত্ব তেমনি 
অধীনত । পুরুষ যেমন বাড়াবাড়ি করিয়াছিল তাহার উচিত 
শান্তি হইয়াছে । এ সময়ে আমার মনে হইল স্ত্রীর এই বিজয় 
কি তাহাদের আপন ক্ষমতান্ন হইয়াছে ? তাহা যদি হইয়া থাকে 
তবে যে ভাবিতাম স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্বলা তাহা ত নিতান্ত 
ভ্রমাম্মক । অথবা পুরুষ ইচ্ছ1 করিয়া স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার 
,করিযাছে ? কিন্ত তাহাকি সম্ভব? সবল কি কখনও ইচ্ছা? 
পূর্র্বক ছুর্ধলের অধীনত স্থীকার করে ? *তাহ। যদি হয় তথা- 
পিও বলিতে হইবে অবশ্য পুরুষের শক্তিতে হীনতা আছে। 
বাস্তবিকই পুক্ুষশক্তিতে হীনতা আছে, নচেৎ যখন তাহারা 
স্জীকে আপনার সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়াছিল তখনও' স্ত্রীর পদে 
মস্তকার্ণ করিত কেন এবং যাহারা স্্রীদিগকে স্বাধীন করিবার 
চেষ্টা করিত তাহারা উন্নতিশীল (15)971) নামই বা প্রাপ্ত 
“হইত কেন? শিশু হইতে বৃদ্ধ পধ্যত্ত সকলেই রমনীগত প্রাণ 
কেন? শিশুগণ মাতৃপরায়ণ, যুবাগণ জ্ীপরাষণ, বৃদ্ধগণ কন্তা 
পরায়ণ। রমণীর পরিচর্ধ্যা, রমণীর মধুর ভাষণ, রমণীর অধীনতা 
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-পুরকষের একমাত্র অভিলষণীয়, তাই বুষ্ধি আজি পুরুষ সর্ব- 
প্রকারে রমণীর অধীন হইয়। সম্পূর্ণ-হখ সম্ভোগ করিতেছে । 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেই যুবকযুবতীর কথোপকথন 
ও তাহাদের পরুম্পরের অবস্থা পরিবর্তনের কথা ম্মরণ হইল। 
তখন ভাবিল্াম এ পুরুষ পুকষসম্প্রদায় জ্ঞাপক ও গন্ত্রী সমগ্র 
স্্ীসম্প্রদাত়্ জ্ঞাপক হইবে। যাহাই হউক এক্ষণে পৃথিবীর কার্ধ্য 
কিরূপ চলিতেছে অর্থাৎ স্ত্রী বিষর-কার্ধ্য ও পুরুষ অন্তঃপুরের 
কার্য কিরূপ দক্ষতার সহিত মম্পন্ন করিতেছে দেখা আবশ্যক । 
এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে যেন আমি এক বৃহৎ 
শস্যক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। ভাদ্র মাস, ফোন স্থানে 
আশু ধান্য সকল পরিপক্ হইয়া নত হইয়া পড়িষাছে, কোন 
স্থানে আমন ধান্য রোপিত হইতেছে, কোন স্থানে রবিখনের 
জন্য ভূমি কর্ষিত হইতেছে ও কোনও স্থানে ধান্য ও পাট- * 
শৃত্রবৃক্ষ সকল ছেদ্িত হইতেছে । সকল কাঁধ্যই রমণীদ্বারা 
সম্পাদিত হইতেছে । হলকর্ষণ, ধান্যচ্ছ্দন ও রোপণ প্রভৃতি 
সমস্ত কাঁধ্যই নারীগণ সম্পাদন করিতেছে। যে সকল যুবতী, 
অন্তঃপুর আলোকিত করিত, যাহাদের শরীর অতি কোমল 
ছিল, যাহাদের লাবণ্য অন্থপমেয় ছিল তাহারা এক্ষণে রৌদ্র- 
তাপে রিট হইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৃঢ় হলমু্টি ধারণ 
ও কঠিন মূর্তিকায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া কঠিনাঙ্গী হুইয়াছে। 
তাহাদের সে রূপ নাই, সে কোমলতা! নাই, সে কমনীয়ত! 
নাই। যে দয়া ও ম্ষেহগ্ুণে নারীজাতি স্বর্গীয়জীব ছিল সে 
য়! মমতা আর তাহাদের কিছুমাত্র নাই। দৃঢ় পরিশ্রম * 
সহকারে তাহারা হল-চালনা ও মৃত্তিক! খননাদ্ধি করিতেছে, 
নিকটে অতি ক্ষ ক্ষুদ্র শিশু সস্তানগণ স্তন্যপান করিবার 


২৮ অন্ভুত স্বপ্রী। 


জন্য ক্রন্দন করিতেছে, মাতাগণ দেখিয়াও দেখিতেছে না, 
শুনিয়াও গুনিতেছে না। যখন শিশুগণ ুমূর্র্ হইয়া পড়ি- 
তেছে তখনই এক একবার তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য- 
দান করিতেছে এবং ক্রোধোন্ত্ত হইয়! পুকষ জাতির প্রতি 
_গালিবর্ষণ করিতেছে । বলিতেছে "পুরুষণণ কেবল বসিয়া 
বসিয়া আহার করিবেন আর আমরা প্রাণীস্তকর পরিশ্রম 
করিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিব; ছেলেগুলাকেও শান্ত 
করিয়া! রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই | যদি কখনও ছেলে- 
দের বাটী রাখিয়া ক্ষেত্রে আগমন করি, তখনই পাঠাইয্া দেয়, 
বলে স্তন্য ব্যতিরেকে শাস্ত হয় না-কেন, তোমরা স্তন্যদান 
করিতে পার না? তবে তোমাদের কি শক্তি আছে? কেবল 
হুকুম চালাইবারই ক্ষমত। আছে? একটু ক্রুটা হইলেই রাগে 
গরগরে হইবার ত শক্তি খুব আছে; থাল পুরিয়া অন্ন খাইবারও 
শক্তি ও তকম নয়! 

এক স্থানে দেখি একটী পূর্ণণর্তা যুবতী হল চালন করিতেছে, 
এমন সময় তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল । নিদারণ গর্ত 
যন্ত্রণায় তাহাকে অভিভূত ও মতের ন্তার করিল । বিশ্বীর্ণ মাঠের 
অনাবৃত স্থানে রৌদ্রের ভয়ানক উত্তাপে সেই পুর্ণগর্তা যুবতী 
গর্তযন্তণায় অস্থির হইয়াছে; ধাত্রী নাই, কোন সহায় নাই, দারুণ 
ষন্দণায় জিরমাণ হুইয়া পড়িয়াছে। পরিশেষে 'সেই ভয়ানক 
যস্থণী সহা করিতে ন1 পারিয়া মুচ্ছিত হইয়া গন্দিত হইল। 
ক্ষেত্রস্থ কএকজন কৃষাণী অধিয়া৷ জল সিঞ্চন করিয়া মুচ্ছ 1 ভঙ্গ 
' করিলে যুবতী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল আর বলিতে 
লাগিল “ঈশ্বর তুমি কি জন্য নারীজাতির স্থষ্টি করিয়াছ নারীকে 
এ ভয়ানক যন্্রণী দিয়া তোমার কি ইষ্ট সাধিত হইতেছে ? 
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অকন্্মা পুক্রষজাতি তোদের জালাতেই আমরা অস্থির হুইয়াছি । 
তোদের ঘি পুষিতে না হইত তাহা হইলে আমাদের কোন 
কষ্টই থাকিত না। ছেলে পিলে সংসার কোন দায়েই ঠেকিতে 
হইত না। এ গর্ভযস্ত্রণাও উপস্থিত “হইত. না। কল্য খাজ- 
নার জন্য জমীদারের পেয়াদা আসিয়া কি কষ্ট দিল তাহা! 
মনে করিলে প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হয় না। ঘরে খাবার ন! 
থাকান্» ছেলেখুলির কষ্ট দেখিতে পারা যায় না, এ দিকে 
ক্ষেত্রে যে শস্য হয় তাহা খাইতে গেলে রাজন্ব কুলায় না, 

বাজন্থ দিলে খাবার কুলার না। এত পরিশ্রম করিতেছি তথাপি 
কিছুই করিতে পারিতেছি না। এখন উপায় কি! এখন যদি: 
প্রাণ যায় তাহা হইলেই মঙ্গল, নচে২ উপায় কিহইবে? এরূপ 
অবস্থায় কি আমি শীগ্র কার্য করিতে পারিব? কখনই না! 
কিন্ত তাহা হইলে খাইব কি? ছেলেরা কোথায় যাইবে ?. 
হে জগদীশ্বর আমার প্রাণ গ্রহণ করিয়া এ কষ্টের শাস্তি কর !? 
এইরূপ বলিতে বলিতে পুনরায় মুগ্ছিত হইল, আর জাগিল ন1। 

শস্ক্ষেত্রে এইরূপ যে কত ছুঃখবহ ঘটনা দেখিলাম তাহ! 

বলিয়া শেষ করা যার না। কোন স্থানে কোন রমণী বাধক- 
বেদনায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃজরে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার গরু- 
স্$লি ছাড়া পাইয়া পলাইতেছে; কোনও স্থানে দেখিলাম কোনও 

রমণী অগ্পবয়স্কা শিশুকে কিঞ্চিৎ দূরে শয়ল করাইয়া নিৰি্ 
মনে হলকর্ষণ করিতেছিল এ শিশু জাগরিত হইয়া হাসা দিয়া! 

মাত সনিধানে যাইবার চে:1 করিতেছিল, জননী তাহা জানিতে 
না পারায় হলের দিকৃ-পরিবর্তন কালে বলীবর্দছ্য়সুন্ধ হল প্র 
শিশুর উপর পরিচালিত করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। এই 
সকল ও অন্তান্তন্প নালাবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে 
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আমার ইন্ছরিয় সকল শক্তিশুন্য হইল, চক্ষু দিয়া আর কিছুই 
দেখিতে পাইলাম না। অন্তরাত্বাী আরও অন্তরে প্রবেশ করিল। 

এরূপ নিম্পন্দ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। যখন 
জ্ঞানসঞ্চার হইল দেখিলাম আমি একটা বৃহ নগরে প্রবেশ 
করিদ্ধাছি। রাস্তার উভন্ব পার্থ বৃহৎ অট্টালিকা শ্রেণী, গাড়ি 
পাক্ছি ও মনষ্যে রাস্তা পরিপূর্ণ । সে স্থানের শৌভা বর্ণন 
করিবার অধিক প্রয়োজন নাই। কেন না যখন ভাল করিয়া 
দেখিলাম তখন জানিলাম আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। 
সেখানেও দেখিলাম সমস্ত কার্য নারীদ্বারা সম্পাদিত হুইতেছে। 
. রমনীগণ কেহ মোট বহন করিতেছে, কেহ শকট চালাইতেছে, 
কেহ রাস্তায় জল দিতেছে, কেহ ক্র বিক্রয় করিতেছে, কেহ 
আফিসে যাইতেছে । আমি একটি রমণীর পণ্চাৎ পশ্চাৎ 
একটা আফিসে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম সারি সারি যুবতী- 
গণ লিখিতে বসিয়াছে; কেহ নকল করিতেছে, কেহ হিসাব 
করিডেছে, কেহ ভুল ধরিতেছে, এইরূপ নানা জনে নান! 
প্রকার কার্ধ্য করিতেছে । একটা যুবতী ঘরে অন্ন নাই দেখিয়া 
প্রাতে 77৮ খাটিতে আসিয়াছিল, সে কার্য কুরাণ করিয়া 
লইয়াছিল। সে অতি প্রত্যুষে আসিয়া বেলা ১১ ট] পর্য্যন্ত 
অনাহারে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত লিখিয়াছিল, পাছে কাধ্য 
অক্স হয় এই আশঙ্কায় যুবতী পার্বতী রোকুদ্যমান শিশু 
মন্তানকে একবারও স্তন্য প্রদান করে নাই । শিশু উচ্ৈঃন্বরে 
ক্রন্দন করিল, আছাটি পাছাড়ি করিল, কিছুতেই যখন দেখিল 
হাতা তাহার প্রতি সদয় হইলেন.না তখন ক্রোধে উন্মত্ত 
হইয়া তাহার মাতাঁকে প্রহার করিতে লাগিল। জননীর তখন 
লেখা শেঁষ হইয়াছিল, কাগজগুলি গুছাইকেছিলেন শিশুর 
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প্রহারে হস্ত কম্পিত হওয়াম্ব কাগজগুলি হস্তশ্থলিত হইয়া 
পড়িয়া গেল। শিশু এ কাগজগুলি পড়িবামাত্র হস্তদ্বার! 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। একে ঘরে অন্ন নাই সেই কষ্ট, 
তাহাতে এত পরিশ্রম করিয়া! যাহ1*লিখিরাছেন তাহা! এক- 
কালে নষ্ট হইল, রমণী অথীরা হইলেন, পার্খেঁএকগাছি রুল 
ছিল মেই রুলদ্রারা শিশুকে সজোরে আঘাত করিলেন । 
প্রচণ্ডাঘাতে শিশু তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই পৈশা 
চিক ব্যাপার দেখিয়া আর আমি তখায় খাকিতে পারিলাম ন', 
প্রস্থান করিলাম । তখা হইতে একটী গবর্ণষে'ট আফিসে 
গেলাম। সেখানে দেখিলাম কেরণিনীগণ সমবেন্ত হইয়া প্রধান 
কর্ম্চারিনণীর নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে । উৎসুক চিত্তে তাহা- 
দের কথোপকথন শুনিলাম। তাহাতে জানিলাম তাহারা আবেদন 
করিষবাছিল যে, শিশু-সন্ভতানগণ নিয়ত কাধ্যের গতি করে, 
বাটীতেও তাহাদের রাখিয়া আশা যায় না, কেননা! তাহাদের 
স্তন্য প্রদান আবশ্যক, এই জন্য তাহারা প্রার্থনা করে যে, 
তাহাদের এরূপ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক যে, তদ্বারা 
তাহারা একটী করিয়া ধাত্রী রাখিতে পারে, অথবা আফিসে 
এমন কয়েক জন ধাত্রী ও চাকরাণী রাখা হউক যে তাহারা. 
পর্ধ্যায়ক্রমে সকল শিশু সম্তান গুলির রক্ষণ ও স্তন্য দান করিতে 
পারে। তাহাদের আরও প্রার্থনাছিল যে, পুর্ণ গর্ভাবস্থায় 
রমণীগণ যেন অন্ততঃ একমাম ছুটা পাম্স। এর আবেদনের 
হুকুম আসিক্মাছিল যে, সর্বত্রই এরূপ করিতে হইলে এত 
ব্যয় বৃদ্ধি হইবে যে, তজ্ন্য নৃতন টাক্স ধার্ঘ্য না করিঙ্গে 
কিছুতেই ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে না। অতএব ব্যবস্থাপক 
সভায় সত্বর ইহার আন্দোলন করিয়া পরে প্রত্যুত্তর দেওয়া 


৩২ অস্ত স্বপ্র। 
যাইবে। এ হুম শুনিবার জন্য সমস্ত কেরাণিশীগণ প্রধান 
কর্বচারিণীর আফিসে সমবেত হইয়ছিল। ধঁ হুকুমে কোন 
রমণী সন্তুষ্ট হইল না দেখিয়া আমি তথা হইতে নিক্ষান্ত 
হইলাম। 
আমি তথা হইতে এককালে চিতপুর রোডে আসিয়া 
পৌছিলাম। দেখিলাম তথায় ব্রাস্তার ছুধারে বিপণীশ্রেণী 
শোভা পাইতেছে ও রমণীগণ তথায় ক্রয় বিক্রয় করিতেছে ) 
কিন্ত ছেলে গুলা প্রব্য সামগ্রী গুলীন এমন এলোমেলো ও নষ্ট 
করিতেছে যে, তাহাতে তাহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে । 
একটা কুম্তকারের দোকানে হাঠি কলসী সাজান ছিল, একটা, 
ছুপ্গপোষ্য শিশু নিচের একটা হাড়ি টানিয়! ভাঙ্গিয়া ফেলাতে 
উপর হইতে সমস্ত হাড়ি পড়িঘা ভ্যাঙ্গিয়া গেল ও ত্র শিশুর 
গান্জোপের আরৃত হইয়া গড়িল। একটা 'মব়রার দোকানে 
ময়রা সন্দেশ প্রস্তত করিয়া খোলা নামাইফা রাখিষাছে, একটা 
শি মৃত্রত্যাগ করিয়া এ খোলা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। 
একটী ঘড়ীর ধোকানে একটী বালক অন্যুন সহত্র মুদ্রার ঘড়ি 
ভাদ্দিয়া ফেলিল। এইবপে প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দেখি- 
লাম শিশুর অত্যাচারে ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে । 
বিষ্ঠা ও মুত্রত্যাগে কাপড় প্রস্তুতি নষ্ট করিতেছে এবং লোষ্ট্র- 
নিক্ষেপে ও নিজে পতিত হই! নানাবিধ দ্রব্য ভগ্ন করিতেছে । 
জননীগণ এক একবার অত্যাচার সা করিতে না পারিয়া ছেলে- 
দিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন, কিন্তু যখন তাহারা উচ্ৈঃদ্ধরে 
ক্রনদন করিতেছে তখন আবার বন্ধন মোচন করিয়া দিতে 
হইতেছে । আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিতে 
করিতে এক বার মেছুয়া বাজারের দ্বিতীয়তল গৃহে দৃষ্টিপাত 
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"করিলাম । যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য । তথায় 
যুবকগণ বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া রাস্তায় যুবতী'দিগের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে । তাহাদের ভাব দেখিলে বুঝা 
যাঁয় ঘেন তাহারা কটাক্ষ নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে । বলিতে 
পারি না তাহাতে রমণীর মন ভূলিতেছে কি না, কিন্ত আমার 
তাহ] দেখিয়া বড় হাসি পাইল। আমি উহাদের কাণ্ড দেখিবার 
জন্য উত্ন্ক হইলাম। কিন্ধু তখনও সন্ধ্যা হইতে একটু 
বিলন্ব আছে দেখিয়া! ভাবিলাম এক বার এই সময়ে বীডন- 
গার্ডন ভ্রমণ করিয়া আসি । 
বীডন গার্ডনে প্রবেশ করিবা মাত্র মনঃ প্রাণ জুড়াইয়া 
গেল, বোধ হইল যেন গোলকধামে আসিয়াছি অথবা শ্রীবন্দা- 
বনের নবদুশ্য দেখিতেছি। যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে 
বলিতাম বীডন পার্ক বুঝি, টাদের গাছে পরিপুর্ণ হইয়াছে, 
সকল গাছেই অগণিত চন্্রফুল ফুটিয়ীছে ; অথবা যদি 
কবিবর শ্রীহর্ষের ন্যায় রচনাশক্তি থাকিত তাহ1 হইলেও বলি- 
তাম চত্রমগ্ুল আকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়া ই স্থানে পতিত 
হইয়া শতধা হইয়াছে ও প্রত্যেক খণ্ডই নবনিষ্ষল্ক পূর্ণচন্ছে 
পরিণত হইয়াছে । ফলতঃ উদ্যানের অতি চম২কার শো! 
হইয়াছে, সহত্র সহত্র হুন্দরী রমণী নানাবিধ বেশ বিন্যাস 
করিয়া হাস্যবদনে জমণ করিতেছে । বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধ] 
সকলেই মহণ্ন্দে ভ্রমণ করিতেছে । প্রথমে তাঙাদিগকে 
স্ত্রী জাতি বলিয্বাই বুঝিতে পারি নাই--ভাবিলাম গন্ধ দ, কিন্র 
গ্রভৃতির কথা যে, পুরাণাদিতে পাঠ করিয়াছি, তাহাই বুঝি 
প্রত্যক্ষ করিলাম। সকলেরই পুরুষ বেশ বটে কিন্ত সে বেশের 
নৃতনত্ব ও বৈচিত্র আছে । কেশদামের পারিপাট্য অতি , 
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চমৎকার | প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রকমের তেড়ি। কেহ রর 
কেশগুস্ছ ছেদন করিয়াছেন, কেহ কিয়দংশ কেশ ছুই দিক্‌ দিয়া 
নামাইয় দিয়া গৌঁপ দাড়ি প্রস্তত করিয়াছেন, কেহ বেণী 
বন্ধন করিয়া মত্তকের উঠারিতগগে উ্ষীষ প্রস্থত করিয়াছেন, 
কেহ বাম ও কেহ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া চুড়া বন্ধন করিয়াছেন। 
কেহ বিবিধ পুষ্প ও কেহ হ্ুুবর্ণালঙ্কার দ্বার! মস্তক সুশোভিত 
করিয়াছেন। দেখিলাম পূরুষ সাজিয়াও তাহারা অলঙ্কারপ্রিস্বতা 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রতোক অন্গুলীতে রকম 
রকমের ভঙ্গুরীয় পরিয়াছেন, স্থুল হার গুচ্ছে ঘড়ি ঝুলাইয়াছেন। 
ক্কি বালিকা, কি যুনতী, কি বৃদ্ধা সকলেরই জজ্জা সমান, বৃদ্ধা- 
দের আরও অধিক । তাহার! কলপ দিয়া শ্বেত কেশ কৃষ্ণ করি- 
য়াছেন, মলম বিশেষ দ্বায়া পলিত চর্ম মস্থণ করিয়াছেন ও 
বস্মাদি ছারা বক্ষঃস্থল যুবতীষোগ্য করিয়াছেন। অল্প বয়ক্ষ 
পুকষদের সহিত তাহাদের আমোদ কিছু অধিক। সকলে যে 
কেবল ভ্রমণ করিতেছেন এমত নহে, কেহ ক্রীড়া করিতেছেন, 
কেহ তর্ক. করিতেছেন, কেহ বক্তৃতা শুনিতেছেন, কেহ 
সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে মনক্ন্দ ভ্রমণ করিতেছেন। ব্রাঙ্গ, 
্ীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি উপাসকগণ আপন আপন ধর্ম প্রচার 
করিতেছেন, সকল ধর্ম প্রচারকেরই চতুর্দিক বহুতর লোক' 
ঘিরিয়া রহিয়াছে । কিন্ত হিন্দু প্রচারকের চতুর্দিকে সেরূপ 
লোক নাই, যে ছুই চারি জন আছে তাহারা ক্বৈবল তাহাকে 
.বিদ্ধপই করিতেছে। কেহ-বলিতেছে যে ধর্মশাস্্র মতে “ন স্ত্রী 
্াতত্ত্যমর্থতি” সে ধর্মশান্ত্র যত সত্য তাহা প্রত্যক্ষ দেখাই 
যাইতেছে, আবার কি আমাদিগকে প্র মত অবলম্বনে বাঁধা দিতে 
«হইবে নাকি? ভগিনি! তোমার শীস্ত্র লইয়া তুমি ঘরে যাও। 
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* কেহু বলিতেছে কর্ম্ননীশার জলে ফেলিয়া দাও, কেহ বলিতেছে 
ন৷ এ শাল্স এখনই পুড়াইফ! ফেলিয়া দাও, কিজানি যদি কাল 
মাহাত্স্যে উহার 'নব জীবন? প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমা- 
দিগের দেশের সর্বনাশ হইবে। ভাগ্যে ইংরাজগণ এ দেশে 
আসিয়া সাম্যতত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাই আজি আমাদের 
এই উন্নতি, নচেৎ হিন্দুর আশ্রয়ে থাকিলে এত দিন স্ত্রী- 
জাতির অস্তিত্বই থাকিত কি না সন্দেহ। হিন্দু প্রচারিকা এ 
সকল কথার উত্তর দ্িতেছেন এবং বলিতেছেন স্ত্রীর আধি- 
পত্যের কথ! ত শাস্মে লেখা আছে। 'ভবিষ্য পুরাণে লিখিত 
আছে কলিকালে পুরুষগণ স্ত্রীর গধীন হইবে-স্ত্রীর কৃত 
স্বীকার করিবে, স্ত্রী যাহা বলিবে পুরুষ তাহাই করিবে, 
তাই আজি পুরুষ অধীন ও স্ত্রী স্বাধীন। ফরাসি দার্শনিক 
কমটি দেই কথা শুনিয়! জীকে প্রকৃত দেবতা বলিয়াছিলেন। 
এখন সত্য অত্যই তরী পুরুষের প্রভু ও দেবতা ইইয়াছে। 
অতএব হিন্দৃধর্মকে অসত্য বলা নিতাস্ত অন্যায়। তবে যে 
কলিকালকে অপকৃষ্ট ও সত্যকালকে উৎকৃষ্ট বলে সে প্রকৃত 
শান্মের কথা নহে, উহা! প্রবঞ্চক পুরুষদিগের কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। 
হিন্দু শান্তর যে সকল ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ভা্ছীর বিশেষ প্রমাণ! 
এই যে, সকল শাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর পুরুষ-_স্বাহারা নিরাকার 
ঈশ্বরের উপাসনা করেন ভাহারাও তীহাকে পুরুষভাবে দেখেন, 
কিন্তু হিন্দু শীল্ সে অসস্তব কথা কথা! বলে না, হিন্দু শাক্স। 
মতে রমণী অর্থাৎ আদ্যাশক্তি কালীই বিশ্বের পরমেশ্বরী । 

এক স্থানে একজন বৈজ্ঞানিক ত্্ীঙ্গাতি যে ঈশ্বরের সৃষ্টির 
চরমোত্কর্ষ তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন ঈশরের হটিকৌশল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
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'স্ত্রীজাতি সকল পদার্থের ও সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। কেন না 
শ্রেষ্ঠ পদার্থের উদ্ভব প্রথমে হয় না এবং যখন ভাহার প্রথম 
উদ্ভব হয়, তখন তাহা (নিকৃষ্ট পদার্থের অধীন থাকে । দেখ 
আকাশ হইতে বায়ু শ্রেষ্ঠ, বায়ু হইতে জল শ্রেষ্ঠ, জল হইতে 
মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ, মৃত্তিকা হইতে উদ্ধিদ্‌ শ্রেষ্ঠ, উদ্ধিদূ হইতে 
প্রাণী শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী হইতে মানব শ্রেষ্ঠ। কিন্ধ দেখ 
শেঠ পদার্থ সকল পরে পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
যখন প্রথমে অক্প বায়ু ছিল, তখন বামু আকাশের পরাক্রম 
সঙ্হ করিতে পারিত না-এ্র্ূপ জল বায়ুর ও মৃত্তিকা 
জলের পরাক্রম সহ করিতে পারিত না। প্রত্যক্ষ দেখ। 
গিয়াছে, বন্যাবস্থায় মানব পশ্বাদ্ির পরাক্রম সহ্য করিতে 
পারিত না। ক্রমে মানব যত উন্নত হইতে লাগিল ততই 
পশুগণ মানপ্রের আয়ত্ত হইল--ভয়ান্ক হিং ও পরাক্রান্ত 
জীবগণও মানবের সম্পূর্ণ অধীন হইল। এরক্কপ স্্রীগণ প্রথ- 
মাবস্থায় পুরুষের অধীন ছিল, কিন্তু তাহারা যখন উন্নীত 
হুইল তখন তাহার! পুরুষকে অধীন করিতে লাগিল ও ক্রমে 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। অত্তএব রমণীগণ! চেষ্টা কর 
ভাহা হইলে উন্নতির শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইবে। এখন 
তোমাদের যে সকল কষ্ট আছে তৎসমস্তই।দুরীভূভ হুইবে। 
পুকুষ ক্মটিই বলিয়াছেন কালে স্ত্রীজাতির গর্ভ ভিন্ন সন্তান 
[জন্মিবে। * সুতরাৎ তোমাহা চেষ্টা কর তোমাদের গর্ভধারণ 
করিতে হইবে না, সন্তান পালন করিতে হইবে না, স্তন্য দান 
"করিতে হইবে না। প্র সকল কাধ্যই পুরুষের স্কন্ধে ফেলিতে 
পারিবে । মনে কর দ্রেখি সেদিন কি স্থখের দিন হইবে যে 
দিন পুকষগণ গর্ভধারণ করিবে, সন্তান পালন করিবে, স্তন্ত 
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ধান করিবে, সংসারের সমস্ত কাধ্য করিবে, আর আমরা গাঁষে 
বাতাস দিশ্বা বেড়াইব। ভগিনীগণ ! গর্ভযন্ত্রণা এখন আমাদেন্ 
বড় ভয়ের কারণ হইয়াছে। যখন নারী অধীন ছিল তখন 
সন্ভ করা তাহার অভ্যাস হইয়াছিল । এখন আমরা স্বাধীন, 
এখন আমরা কেশ সহা করিতে পারিব কি প্রকারে? “বেধে 
মারে সয় 'ভাল'* তাই তখন নারী সহ্যগুণে বিখ্যাত ছিল। 
এখন আমাদিগকে নানাবিধ চিন্তা ও নানাবিধ ঝার্ধ্য করিতে 
হয়ঃ এখন আমরা বৃথা যন্ত্রণা সহিতে পারিব কেন? আমলা 
জগতের শ্রে্জীব, এখন আমরা যদি কষ্টে অিয়মাণ হইয়! 
কাধ্য করিতে না পারি, যদি সন্তান পালনরূপ সামান্য কার্ধ্য 
করিতে আমাদের বহুমুল্য সময় নষ্ট হয়, তবে পৃথিবীর উন্নতি 
হইবে কি প্রকারে? যত আমরা সাংসারিক কার্যে নিলিপ্ত 
থাকিব ততই আমাদের শরীর ও মন হুস্থ থাকিবে, ততই 
জগতের কার্ধ্য করিতে পারিব। অচিরে মাটির জগৎ সোণার 
হইবে, সমগ্র পৃথিবী অট্রালিকায় পূর্ণ হইরে। তখন আর 
শসা বপনাদ্ি করিতে হইবে না, মিঠাই মৌন্ডার গ্তায় অন্ন 
শিল্প কৌশলে প্রস্তুত হইবে, শিল্প কা্যের জন্যও আমাদিগকে 
তখন কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইবে না। সমস্তই কলে তৈষ্বার 
হইবে, এমন কি আমাদের আহার বিহারাদিও কলে সম্পন্ন 
হইবে । তখন আমাদের সুখের সীমা থাকিবে না। অতএব 
ভগিনীগণ ! কা়মনোবাক্যে পৃথিবীর উন্নতি .বিধানৈ যন্থ- 
বন্তী হও, উহাই আমাদের একমাত্র কার্ধ্য। সর্বাকারণ-ভুতা 
পরমেশ্বরী উহারই জন্য আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। উন্নতি- 
সাধন করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। এ কার্যের জন্ত 


উপযোগী হইতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের কর্তব্য 
[ঘ। | 
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যাহাতে পুরুষ গর্ভধানণ করিতে পারে তাহার চটী কর!। 
কাহার কেবল ঘরে বলিয়া ভোজন করে, তাহাদরই প্র 
সকল কষ্ট সা করা আবশ্টাক। তাহাদের কোন কঠিন কারে 
লিপ্ত থাকিতে হয় না, তাহারা সন্তান প্রসব, কক্তক) জন্ান 
পালন করুক, সহা করিতে শিখুক, লজ্জ+ দয়া, দেহ প্রভৃতি 
দন্্ল প্রন্থতির উপষ্ষোদী গুণে ভাহারাই ভূষিত হষ্টক। 
দার ! এ সকল অমন্ব মনে করিও না। মানবের পুদ্ধি- 
বলে সকলই সস্তব । দেখ বুদ্ধিবলে মানব পক্ষী অপেক্ষাও হখে 
কাকাশমার্দে উড্িক্কোেদ্ছ, সিংহ ব্যান রন জঙস্ককে9 
বুশ জানিতেডে। খদ্দিবলে মানব হিহজ্রের স্বভাব পরিব্ন 
করিয়াছে, কলম করিয়া কুল গাছে আমড়া তি তবে 
(কন পুকুবের ভ্বত্ভাব পরিবডডিত করিতে পান্ধিবে না? অবশ 
পারিবে । জতএব যদি জগতের হিতকামনা করা কব্য 
হয় তবে অর্ধলে কায়মনোবাক্যে যর কর। সাধিলেই সিদ্দি, 
দানবশক্ডিই শ্ভির চরমৌদৎকর্ষ,। চেষ্টা করিলে হয় না এষন 
রাধ্যই লাই। 

বৈজ্ঞানিকের বন্ততা খুনিবার জন্য অনেক লোক জমিপ- 
ছিল, সকলেই বন্জার বাগ্বিতণ্ডায় মুগ্ধ হইয়া বন তা শনিতে- 
ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সজোরে করতালি প্রদান করিতেছিলেন। 
যখন বৈজ্ঞানিক শেষোক্ত বাক্যগুলি বলিলেন, তখন ক 
জনতার * মধ্য হইতে এক জন" বলিয়া উঠিল মহাশয়ে ? 
মাপন্ি জগতের হিতকামনায় যে সকল কারধ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে বলিলেন তাহ! সম্পন্ন করা ত অতি সহজ, তাহার 
কনা এত যত্ব ও এত পরিশ্রম করিতে হইবে কেন? এখনই 
শঃন করিলে আমরা তাহা সম্পন্ন ক্ররিতে পারি। পুরুষদিগকে 
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“ বাহিরে আনিয়া আপনারা গৃহে গমন করিলেই সকল কাধ্য 
সাধিত হইবে। ঘি বলেন সী পুরুষের মত ও পুরুষ স্ত্রীর মত 
হইল কৈ, তাহার উত্তরে বলি_আপনারা অন্তঃপুরে বসিয়া, 
আপনাদিগ্রকে পুরুষ ও পু মরা বাহি'রে আসিয়া আপনাদিগকে 
জী ভাবিজেই তাহাপিন্ধ ভইবে । বিনা পরিশ্রমে কেবল মাত্র 
মনের ভাব পরিবর্তন করিলে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইবে। 
জগ্গতের মঙ্গলের জন্য যদি এই ট্‌ক্‌ ভাবিতে না পাঁরিলেন তবে 
অসাধ্যসাধনের কষ্ট ও পরিশ্রম কি প্রকারে করিবেন? এই 
কথা শুনিয়া বক্তা ও শ্রোতাগণের মনে কি একটা ধাক্কা লাগিল। 
সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থকিয়া চতুর্দিকে বিবীর্ণ হইয়া পড়িল, 
আমিও তথা হইতে প্রশ্থান করিলাম । 

সন্ধা! হইলে বীডন্‌ উদ্যান হইতে বৃহিগতি হইলাম। 
চিতপুর রাস্তা টামগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ও আফিসের লোকে 
পরিসুর্ণ। পুর্ন কালের ন্যান্ন এক্ষণে আর ৫টায় আফিম বন্ধ 
হয় না। আধারণ নিয়ম «টা, কিন্ধ অনেকের ৮টা ৯টাও 
হয়। রমণীগণ কাজ সারিয়া উ(টিতে পারেন - না .হঙ্গিরা 
এরূপ হইয়াছে । এক্ষণে প্রা টা বাগে, আফিস সমস্ত বন্ধ 
হইয়াছে, তাই চিতপুর রাস্তায় এত ভিড়, সকলেই উর্দাদিকে 
দৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। নেশাগণও সময় বুৰিনা সাজিয়া 
বসিয়াছে। তাহাদের সজ্জা দেখিয়া. আমি হাস্তা সম্বরণ 
করিতে পারিলাম না। একরপ স্বর্ণ ও মুক্তার মূলা প্রস্তত 
করিয়া তাহারা মস্তকের কেশ, গোপ ও দাড়ির অগ্রে ঝুলাইয়া 
দিয়াছে, সমগ্র বদনমণ্ডল ও হস্ত পদাদিতে বর্ণচুর্ণ মাখি- 
য়াছে, চক্ষুদ্বয় কজ্জল দ্বারা দীর্ঘ করিয়াছে, সর্ধাঙ্গ অলঙ্কারে 
আচ্ছাদিত করিয়াছে। উহাদের পরিচ্ছদ ও হাবভাবাদির বিষয় » 
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আর আমি বনর্ণ। করিতে পারি না_-আর লেখনী কলক্কিত করিতে 
ইচ্ছা করি না; যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম সে 
সকল প্রকাশ করাই যাইতে পারে না, সকল কথা স্মরণও 
হয় না। প্রায় সমস্ত যুবতীই হুরাপানে মত্ত হইয়া বিবিধ 
প্রকার অকাধ্য করিতেছে, অনেক রুদ্ধাও সেই সঙ্গে উন্মত্ত । 
অতি বৃদ্ধাগণও বেশ্যালয়ে গমন করিয়া জঘন্য ব্যবহার 
করিতেছে। পূর্ণগর্ভী ুবতীও প্রিয় বেশ্যের মনস্তপ্টির জন্য 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্ুরাপানে মস্ত হইয়াছে ।* 
দেখিলাম অতি সমারোহে একটী বিবাহ যাইতেছে, 
আলোকমালায় রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাদ্যশকে কর্ণকৃহর 
বধির হইতেছে, বরধাত্রিনীগণ নানাপ্রকার অমোদ করিতে 
করিতে উর্ধনেত্রে চলিয়া যাইতেছে, সর্বশেষে চারি ঘোড়ার 
গাড়ির উপর এক ষোড়শী যুবতী বর বেশে সজ্জিতা। বিবাহ দেখি- 
বার জন্য আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম । বিবাহ-বাড়ি 
প্রবেশ করিয়া পুরুষাচার, বিবাহ, বাসরঘর সমস্তই দেখি- 
লাম। . ছে্সেটোর বুয়স আট বৎসর মাত্র, বাসর ত্বরে ষাইয়াই 
সে নিজ্রিত হইল।- যুবতী অন্তঃপুরবাসী যুবক পুরুষদিগের 
সহিত নানারঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন । জ্ত্রীগণ বিবাহ করিয়া 
সামাজিক কলঙ্কের দ্বায় হইতে অব্যাহতি পায়। পতির বয়ঃ- 
প্রাপ্তি না হইতেই রমণীগণের তিন চাঁরিটী সন্তান জন্মে। 
সকলে বুক্ধিলেও সে নকল মন্জানকে পতির ওরসজাত বলিয়। 
গণ্য করে। 
রজনীযোগে আমি অনেক গৃহস্থার শয়নগৃহে যুবক 
যুবতী গণের কথোপকথন শুনিলাম। কোন স্থানে দেখি- 
* লাম বিংশবর্ষীয়া যুবতীর দ্বাদশ বর্ষ বধস্ক পতি; বালক 
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যুনতীর সহিত ভালরূপ আলাপ করিতেছে না বলিয়া যুবতী 
নিতান্ত ছুঃখিত হইপ্পা বাল্য বিবাহ প্রথার নিন্দা করিতেছে । 
কোন স্থানে দেখিলাম পঞ্চাশ ২বর্ধ বযঙ্া যুবতীর অষ্টাদশবর্ধ 
বয়স্ক যুবক পৃতি। সে যুবক বৃদ্ধাকে নাকে কানে দড়ি দিয়া 
টানিতেছে। বৃদ্ধা গেলাম গেলাম শন্দে চী২কার করিতেছে । 
কোন স্থানে দেখিলাম যুবক ও যুবতী উভয়েই ষোগ্য বটে, 
কিন্ত তথায় যুবক ইচ্ছামত বস্্রলঙ্কার পায় নাই বলিদ্না 
পত্বীঙ্র সহিত আলাপ করিতেছে না। সমাজে যদি নির্কৰা- 
চন করিয়া বিবাহ করিবাৰ প্রথা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে 
কখনই এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না ইত্যাদি বলিয়া তাহার! 
মমাজের নিন্দা করিতেছে । কোন যুবতী আপনার ছুঃখ 
কাহিনী বনর্ণ? করিয়া পতির দয়] আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছিল, কিন্তু তাহার ঘষে আসা বৃথা হইল, পতি 
তাহার ভেনভেনানি শুনিয়া কহিল ষদি' পরিবারকে খাওয়া 
পরা দিতে ও হুখেসচ্ছন্দে রাখিতে পারিবে না তবে বিবাহ 
কনিয়ছ কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকারে নানা স্থানে 
নানা প্রকার শোচনীর অনস্থা দৃষ্টি হিরা 'কোথাও কাহাকে' 
হুখী দেখিলাম না। 

হঠাং দূর হইতে আগত একটা মুবকের চীংকার শব্দ. 
আমার কর্ণে প্রবেশ কৰিল। “ আমার অতন্ত নষ্ট করিও না, 
আমার ধর্ম ন্ট করিও. না, এই শব্ধ শুনিতে পটলাম। ই 
চী২্কারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ছুই তিনটী যুবতী 
একটা সুবকের প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছে; মুবকটা দুর্বল 
একাকী বিধায় তাহাদিগকে পারিয্া উঠিতৈছে না, পরিশেষে 
রমণীগণ তাহাকে পরাস্ত কুরিল, তখন 'আপণার সঁতত্ব নষ্ট হই-.' 
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বার ভঙ্বে যুবক চী্কার শবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেধিয্বা 
বড় হাসির উদয় হইল। এইরূপে মানবের সকল অবস্থাই 
: ক্রমে ক্রমে পর্ধ্যবেক্ষণ করিলাম । দেখিলাম পূর্বকালে পাশ্চাত্য 
যুবক সমাজে ষে বৈষম্য জন্য পুরুষগণ নিন্দিত হইত এক্ষণে 
স্ত্রী সমাজে সেই বৈষম্য সম্পূর্ণ ভাবে স্থাপিত হুইন্বাছে। 
অধিকন্ত এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অনেক অনিষ্ট ও অনেক পাপ 
অ'টিত হইতেছে। সাধারণতঃ অধিক বর্বস্কা নারীর সহিত 
অল্প বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হইতেছে । সচরাচর চৌদ্দ পোনের 
বংসরের স্ত্রীর সহিত আট দশ বংসরের বালকের বিবাহ হয়। 
বিবাহ বে কি ব্যাপার পৃকুষে তাহা আদৌ ফুঝিতে পারে 
না, চৌদ্দ পোনের বংসরের স্ত্রীকে তাহারা ব্যাস্্রে স্তায় দেখে, 
তাই তাহারা স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে। বত দিন স্বামীর 
ৰক়ঃপ্রাপ্তি না হয তত দিন প্রায়ই স্ত্রীগণ বেশ্ত বাটীতে বাইয়া 
আপনাদের ইন্ত্রি় চরিতার্থ করে । অনেক আ্্রীরই স্বামীর 
পুরুষত্ব লাভের পুর্বে সম্তান জন্মে; এই জন্ত পুরুষদের 
সন্তানের প্রতি আদৌ মমত্তা জন্মে না। দেখিলাম পৃথিবীর 
কোন দেশেই পুরুষজ্জাতির সস্তানন্ষেহ নাই। উহ! পুরুষগণের 
কারধ্যশৃম্ততার আরও কারণ হইয়া পঠিয়াছে। তাহারা কেবল 
চারিটি রাধা বাড়া ও গৃছক!ধ্য করে হাত্র, আর কোন চিন্তা বা 
কাধ্য তাহাদের নাই। কল প্রকার কাধ্যতারই' স্ত্রীর প্রভি 
কর্পিত। উপার্ন/ব্যস় ও সন্তান পালন প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীরা করে। 
পূর্বকালে জ্ীগণ এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। কেন 
নাক্ভাহাদের পতিপ্রেম ও সম্ভানন্সেহ থাকায় তাহারা অস্তরের 
সহিত স্বামীর ও সংসারের মন্বল চেষ্টা করিতেন । পুরুষগণের 
£স বন্ধন না থাকা তাহারা এক প্রকার সঙ্গ্যাসী বিশেষ হই- 
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স্বাছে। ভ্ত্রীজাতি সংসারের সকল কার্ধ্য করিষা এমনই দুর্ববলা 
ও মলিন! হইয়াছে ষে, দেখিলে তাহাদিগকে প্রেতিনী ভিন্ন আর 
কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাহাদের শরীরে লাবধ্য মাত্র 
নাই। অন বয়সে ইন্দিয়গণ পরিশ্কুট হয, সেই জন্য তাহা- 
দিগের অল্প বয়সের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করা আবশ্যক হয়, স্থৃতরাং 
ছুই বংসর বয়স হইতে তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া নিয়ন্ড 
পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা শিখিতে হয়। ব্বাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রমে 
খনেক ক্্রীর অকাল মৃত্যু ঘটে, যাহারা বাঁচিযা উঠে তাহারা 
নিতাত্ত শীর্ণা ও চক্ষুহীনা হয় । প্রায় সকল ্ত্রীরই গাত্রে 
ফালেনের জামা ও চক্ষে চসমা দেখিতে পাওয়া খায়। গণুস্থল 
গরম থাকিলে স্থান্্য ভাল থাকিবে ভাবিয়া প্রায় সকলেই মন্ত- 
কের কেশগুলি গলদেশে বদ্ধ কন্যা রাখে । প্রথম বয়ঞ্জসর ত 
এই অবস্থা । তাহার পরেই পংসারের সমস ভাবনা, গর্ভযন্ত্রণা, 
সস্তানপালন প্রভৃতি সমূহ হুঃখনভার এক কালে স্বক্ধে পতিত 
হওয়ায়, সত্রীজাতির কষ্টের সীমা থাকে না। যে রমণী পূর্ব 
নিতাস্ত গৌরবর্ণ! ছিল এক্ষণে সে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। হইয়াছে । ছুই 
একটা সন্তান জন্মের পর স্ট্রীজাতির এমন আকৃতি হয় যে,তাহাঁকে 
দেখিলে মানবী বলিয়া কিছুতেই চেন! যায় না। কিন্তু পুরুষগণ 
দেখিতে তাদৃশ শ্বন্দর হয় নাই। তাহারা নিষ্র্ম্রে ছাত্রায় 
বঞিয়া থাকিতে পাওয়াতে তাহাদের শরীর অপেক্ষারুত 
কোমল ও খন্দ হইয়াছে বটে. কিন্তু যে পুরুষত্ব পুরুষের শোভার 
কারণ, তাহার অভাবে তাহাদের প্রকৃত শৌৌন্দধ্যের লোপ হই- 
যাছে। শক্কিসম্পন্ন বন্য জীব বদ্ধ থাকিলে ষাঘৃশ অবস্থাপর্র 
হয় পুরুষগণ ঠিক সেইরূপ অবশ্থাপন্ন হইয়াছে। সকল সময়েই 
তাহারা জরিয়মাণ থাকায় ক্কাভর্ববিক স্বাধীনতা ও তেজের অভাবে 
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এন কার্য্ের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকাতে তাহারা নিতান্ত 
জড় ভাবাপন্ন হুইয়া্ছ। তাহাদের বদলমণ্ডল যেন ইহারই 
সাক্ষ্য দিতেছে যে, খ্রীকৃতিবিকুদ্ধাচরণ মঙ্গলদায়ক নহে। 
বিলক্ষণ অভ্যস্ত হঈলেও অধীনতা পুরুষগণের- নিগড় বলিয়! 
বোধ হয়। পূর্মকালে যখন স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন ছিল, 
তখ্ন স্ত্রীদিগকে মিয়মাণ দেখা যাইত না, সকল রমণীই সহ্গাসা 
আম্যে অধধীনতার সুখ সম্ভোগ করিত, পত্তি পুন্র প্রভৃতিকে 
ভক্তি ও প্লেহ মহকারে সেবা ও পালন করিয়া তাহারা সখ বোধ 
করিত। কিন্ত এক্ষণকার অধীন পুরুষদের সে ভাব নাই। 
পুলন্মেহ ত তাহাদের মনে কিপিং মাত্রই নাই, পরীপ্রেম 9 ষে 
কিছু আছে তাহাও বোধ হয় না; সুতরাং তাহারা কোন্‌ 
হখে সুখী হইবে? কোন্‌ বন্ধন তাহাদিগকে বদ্ধ রাখিবে ? 
বস্ততঃ এই সকল কারণে পুরুধগণের মধ্যে মানদীষ্ষ কোনও 
গুণই লক্ষিত হয় না। না তাংকালিক স্ট্রীজনোচিত লজ্জা, 
তিতিক্ষা, দয়া, মায়া, শ্রদ্ধ', ভ'্চ প্রভৃতি দৈবীপগ্ুণ না পুক্ুষ- 
জনোচিত বীরত্ব, সহিনুতা, অধ্যবসায় প্রতি মানবীর গুণ- 
রাশি ইহার কিছুই পুক্ষে লক্ষিত হয় না। উহাদিগকে 
জডপিগুব২ বলিলেও দোষ হয় না। স্ত্রী জাতিকে দেখিলে 
বোধ হয় যেন জগতের সমস্ত ছুর্ভাগ্যের পরিণাম বিশেষ স্ত্রী 
জাতিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে । তাহাদিকে দেখিলে এত দুঃখ 
উপস্থিত হ্য় যে, করূণাময় পরমেশ্বরের প্রতি আস্থা! থাকে না। 
মনে হয় এই মুহুর্তেই মানবজাতির বিনাশ হইলে ভাল হয়, 
তাহা হইলে স্ত্রজাতি মুন্তিলাভ করে, পুরুষও দুঃখহীন হন্। 
বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধক'ল পধ্যস্ত এক দিনের তরেও ্ত্রীজাভির 
বিশ্রাম নাই। পুর্ব কালে শারীরিক বলশালী পুরুষের ও আস্ত 
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রিক বলশালিনী স্ত্রীর প্রতি ষে সকল কার্য্যের ভার ছিল 
এক্ষণে তহসমস্তই প্রায় একাঁকিনী অবণা রমণীকে সম্পন্ন 
করিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক উুঁভয়বিধ পরিশ্রমে রমণী 
জর্জরিত হইয়াছে । 

কেবল মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হয় নাই, মানবের মানবত্বই 
নাই। মানবের"“অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সমস্ম গুণাবলী, 
সমস্ত বিদ্যা ও কৃষি, শিল্প,বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তেরই অবনতি 
হুইয়্াছে। সতীত্ব বা সতত্ব, পাতিব্রতা বা পাত্ীব্রত্য. পিত্বৃ- 
মাতভক্তি, পুজন্ষেহ, সৌত্রান বা সৌভাগিনেয়, দয়া, শ্রদ্ধা, 
ভক্তি, লজ্জা, তেজ, বীরতৃ প্রভৃতি মহান্‌ ভাব সকল আর 
মানবে দেখিতে পাওয়া! যায় না বলিলেও অত্যুন্তি হয় ন!। 
বিজ্ঞান, দর্শন, কাবা, অলঙ্কার প্রভৃতি রাশি রাশি পুস্তক কেবল 
কীটের উদরস্থ হইতেছে, কাহারও এমন অবসর নাই যে যত্বে 
সে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করে, পড়িবার ত সময়ই নাই! সে 
কালের সে ঢাকাই কাপড়, কাশ্বীরী সাল, কটকের রৌপ্য'লঙ্কার, 
দিল্লির হত্তীদস্ত ও নুবর্ণ নির্টিত দ্রব্য, কৃষ্চনগরের পুত্তলিক1, 
প্রভৃতি আর কোথাও নাই। বৃহৎ বৃহং অর্ণব্যান আর দেখা 
যায় না, যে ভারতীয় হুল নিতাস্ত অকন্ণ্য জ্ঞানে সকলের 
নিকট হেয়রূপে গণ্য ছিল রমণ্ীগণ তাহাও ব্যবহার করিতে 
পারে না, তাহারা আরও ক্ষুদ্র লাঙ্গল প্রস্তত করিষ! ব্যবহার 
করিতেছে । সুতরাং পৃথিবী আর শস্য প্রদান* করে না। 
আমি একটী জনসংখ্যার তালিক1 পাঠ করিয়া দেখিলাম 
পৃথিবীতে পূর্বের অর্দেক মানবেরও - অস্তিত্ব নাই। 
রমণীগণ মানবের এই. হীনতা। নিবারণ করিবার জন্ত নান! 
প্রকার চেষ্টা করিতেছে, রত সভা সমিভি, কত প্রনন্ধ 
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পাঠ করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে নাঁ। 
একদিন আমি দেখিলাম মহানগরীর টাউন হলে 

_ মহত্রী সভা! হইয়াছে । ( তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছে 
সে, দাঁড়াইবারও স্থান হইতেছে না। কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া 
আমি তথায় প্রবেশ করিলাম । সভার মন্তব্য শুনিয়া বুঝি- 
লাম মানবের দুঃখ পিবারণ ও সুখবর্ধনের উপায় নির্ধারণ 
করিধার জন্যই এই. সশর অধিবেশন হইয়াছে । অনেক 
কুতবিধধযা। রমণী নানা প্রকার বলত করিলেন শুনিলাম। কি 
জন্য মানব এ কষ্ট পান কাছা কারণান্ুসন্ধান করা ও যাহাতে 
তাহা। নিবারিত হয় তাভ': স্টপায় নিষ্ধারণ করাই সকল বক্ত- 
ভার মৃধ্য উদ্দেষ্টা। একর কছিলেন “বাল্য বিবাহই সকল 
অনিষ্টের মূল কারণ-। মু্ুলীগন ১৪।১৫ বৎসর বরবধক্রম মধ্যেই 
বিবাহ করেন ও অতি অনু বয়সেই জস্তান প্রসব করিয়া 
ছুর্ঘল হইয়া পড়েন; তি অপ্গু বয়সেই সংসারের যাবতীয় 
ভার, সন্ত্রান সস্ততি স্বন্ধে পতিত হয়, তুতরাৎ বিদ্যাশিক্ষা পরি- 
ত্যাগ করিয়া উপার্জনের চে?া করিতে বাধ্য হয়েন। সম্ভানও 
ভয়ানক দুর্বল হয, ষে পকৃষের ওকে এ সন্তান জন্গে 
তাহাদের বয়ঃক্রম আরও অগ্ত, এমন কি তখন তাহাদের সন্তান 
জন্সিবার শক্তিই জন্মে না । রী অপেক্ষা পুরুষের বয়চক্রম অন্প 
না হইলে পুরুষ বশ্যতা স্বীকার করে না বটে, কিন্ধ তাহা 
বলিয়া যুঝ্তী রমণীর সহিত বালকের বিবাহ দেওয়া নিতাস্ত 
অন্যান্স। বিংশবর্থীয়া রমণীর সহিত ষোড়শ বসরের পুরুষের 
বিবাহ দিলেও ত এ উদ্দেশ্ট সাধিত হয়। কিন্তু তাহাতে একটু 
ধৈর্যের আবশ্তক, সে খৈর্ধ্য কাহারও নাই, রমণীগণ যৌবনের 
»উত্জেষ হইতেই -১৩। ৯৪ বংসর ঝুরস হইতেই ইন্দ্রির-পরায়ণ 
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হয়েন। তাহারা বালক বিবাহ করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পথ 
খুলিয়া দেন। ওঁ কারণ হইতেই মান্ব জাতি ধর্মমহীনা দুর্দলা, 
দরিদ্রা ও কপ্রা হইতেছে। অতএব যাহাতে বাল্য বিবাহ বঙ্গ হয় 
অর্থাৎ জ্ীর ২*হইতে ৩* ও পৃকুষের ১৬ হইতে ২৫ বংসর বসুস 
বিবাহ কাল নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া! হউক ।” একজন উবার 
প্রতিবাদ করিয়। কহিলেন “রমণীগণের অধিক বয়সে বিাহ 
হইলে অনেক দোষের সম্ভাবনা] । প্রথমতঃ অধিক বয়সে প্রথম 
গর্ধ হইলে প্রায়ই সন্তান সহ গর্ভিনীর প্রাণ নাশের সস্তব। 
দ্বিতীয়তঃ নিয়ত ভ্রণহত্য! হইয়া লোক সংখ্যার ভ্রাস ও 
পথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইবে । কেন না বিপু দমন করিবাব শব্ছি 
অতি অল লোকেরই অংছে। স্বাভাবিক লিয়মানসারে ১৩1১৪ 
বহসরেই স্্রীজাতির সম্ভান উত্পাদনের শক্তি জন্মে। কয় জন 
লোক স্বাভাবিক নিরমের প্রতিকূলাচারণ করিতে সমর্থ হইবে ? 
অধিকাংশ লোকই গোপনে ভ্রণহত্য। করিয়া শরীর নষ্ট করি 
কুরাৎ পাপের ও অনিষ্টের বুদ্ধি বই কম হইবে না।” 

একজন কহিলেন “পুরুষন্গাধীনতা ন! থাকাই সকল ছুঃথের 
কারণ । ঈশর সকলকেই স্বাধীন ক্দিয়াছেন, আমাদের অধিকার 
কি ষে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখি। এই অস্গাভাবিক 
অইবধ কাধ্যের অহুষ্ঠানই আমাদের সকল অমঙ্গলের নিদান। 
বিশেষতঃ পুরুষজাতি স্মগ্র মানৰের অ্ধ পরিমাণ; ধদি অদ্ধ 
পরিষীপ মানব নিক্ষদ্্রী হইয়া বপিয়া থাকিল, কৌন প্রকার 
উন্নতি না করিল, তবে পথিবীর দুঃখ হইবে না! কেন ৭ তাহা" 
দিগকে স্বাধীনতা দিলে, অবশ্য আমাদের ছুঃখ ঘুচিবে।” এক 
জন তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন “ও কারণ প্রকৃত নয়, কেন 
হা পৃর্দ্ে পুরুষপপ ত স্াদীন ছিল, তবে তখন জগতের দুঃখ 
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ঘুচে নাই কেন? একজন কহিলেন “তাহার কারণ আছে, 
তখন পুরুষগণ ক্গাধীন ছিল বটে, কিন্ত্্রীগণ অধীন ছিল। 
স্থতরাং অর্ধ পরিমিত লোক নিষ্কর্্া হইয়া বসিয়া থাকিত। 
তাহা করিলে চলিবে না, এমন নিয়ম করিতে হইবে ফেন স্ত্রী 
ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন ভাবে কার্ধ্য করে, কেহ কাহারও 
কার্যের বাধা দিতে না পারে।” আর এক. জন কহিলেন 
“পুরুষকে স্বাধীনতা দিলে তাহা! হইবে না। কেন ন1 তাহারা 
স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান না হইলেও তাহাদের অনেক হুবিধা 
আছে; স্ক্রীজাতিকে গর্তধারণাদি কাধ্য জন্য অনেক সময় 
অসহায়া হইয়া থাকিতে হয়। পুকুষ স্বাধীন হইলে মেই সেই 
অবসরে স্্রীজাতিকে অধীন করিয়া! ফেলিবে । বিশেষতঃ ক্্রী- 
জাতির অল্প বয়সে সন্তান জান্মিবার শক্তি জন্মে সুতরাৎ 
অধিক বয়স্ক পুরুষ তাহাদের পতি হইবে। অধিক বয়স্তগণ 
স্বাভাব্তঃই অল্প ব্যস্কদিগের উপর প্রভূতা করিয়া থাকে, কাষে 
কাষেই ভ্রমে স্ত্রীগণ পুরুষের অধীন হইয়া পড়িবে। অতএব 
পুরুষ-স্বাবীনতা মন্লজনক নহে । আসল কথ এই যে, 
পুরুষণ সন্তানের জন্ম প্রদান ও প্রতিপালনার্দি করে না, 
সেই জন্যই জগতের কষ্ট। আমরা যদি কেব্ল বাহিরের 
কাধ্য করি, আর পুরুষেরা সমস্ত গৃহ-কাধ্য ও গর্তধারণাদি 
সন্তানের সমস্ত কার্ধ্য করে, তাহা হইলে কোন কষ্টই থাকে 
না। সকল দিকেই মঙ্গল হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন, করাই 
আমাদের একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিয়া পুরুষের 
স্বাধীনতা দ্বিলে তাহারা পূর্ববৎ আমদিগকে এককলে অধীন 
করিবে। তাহা হইলে পূর্বকালে ধেরূপ ছিল পুনরার 
তাহাই হইবে, আমাদের সমুদাযূ, চেষ্টা বিফল হইবে | 
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'অধীনতা জনিত ছুঃখে আমরা অিয়মাণ হইব, স্থতরাং তাহাতে 
জগতের প্রকৃত মঙ্গল হইবেন. অধিকুন্ত আমরা ষে বাস্তবিক 
শক্ষিহীনা তাহাই প্রতিপন্ন হইবে, হৃতরাৎ পুরুষের আমাদিগকে 
আরও অধীন করিবে । অতএব পুকুষস্বাধীনতা কিছুতেই মঙ্গল- 
জনক নহে।” এই রূপ নানা জনে নানা প্রকার বন্তুতা করি- 
লেন, কিন্ত প্রকৃত উপায় কেহই নির্দেশ করিতে পারিলেন না । 
পরিশেষে সভাপত্বী মীমাংষা! করিলেন) ভাহার ন্থুলমন্খ্ব এই 
ষে “এমন কোন উপায় করা আবশ্তক ধাহাতে কি শ্রী, কি 
পুরুষ কাহাকেও কাহারও অধীন হইতে না হয়, সকলেই 
স্বাধীন থাকিয়া শক্তি ও প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করিয়া পরস্পরের 
উপকার করে। ত্রপ পন্থা আবিষ্কৃত হইলে মানবের দ্ঃখ 
তুচিবে ও জগতের প্রকৃত উন্নতি হইবে। সকলেরই সাধ্যান্থুমারে 
সেই পন্যার অন্বেষণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। সেউপায্র ষেকি 
তিনি তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না। | 

সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল । সেই 
ভিড়ের মধ্যে আমি একটী যুবতীকে দেখিলাম; আকুতি 
দেখিখা বোধ হইল যেন আমি তাহাকে চিনি, কিন্ত সে থেকে 
তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার 
পণ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। পরিশেষে আমাদের 
পূর্দপরিচিত সেই গৃে, যেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার সৃত্রপাত হুইস্কা- 
ছিল, যে গৃহে প্রথমে স্ত্রী পুরুষের কাধ্য করিতে ও পুকষ 
স্রীর কার্য করিতে সন্ত হইয়া পূরুষ অস্তঃপৃরে ও স্ত্রী 
বাহিরে আসিত্বাছিল সেই বাটাতে প্রবেশ করিশ। তখন 
আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। কিন্ত তাহার সে ভৃবন- 
মোহিনী মুর্তি আর নাই।। হ্ুবর্ণকাস্তির পরিবর্ডে ষসীক্ষান্তি « 
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হইয়াছে, দেবাকৃতির পরিবর্তে প্রেতাকৃতি হইয়াছে। আমি 
কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়! যুবতীর পশ্চাং পশ্চাৎ গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ করিলাম । পু 

রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন “জীবিতেশ্বর ! বুঝিবার দোষে অন্তাপ় পথ অবলম্বন 
করিয়া আমরা ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছি।” তথবিধ অবল অধীন 
স্বামী গুরুত্ুল্যা পত্বীর মুখে ঈদৃশ সম্মানস্চক বাক্য শুনিয়া 
হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া কহিল “নাথে! আপনি আমকে বিদ্রুপ 
করিতেছেন কেন? আপনার কি বুঝিরার দোষ হইয়াছে ? 
রমণী কহিল “বিদ্রুপ নয়, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। ষে 
দিন আমি বলিয়া ছিলাম পুরুষ বড় অত্যাচারী, তাহারা 
স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিধ। বড় কষ্ট দের, সেই দিন 
অনেক তর্ক বিতর্কের পর আপনি আমাকে স্বাধীন হইতে 
বলিয়া আপনি অন্তঃপুরে অবশ্থিতি করিতে আর্ত করেন। কিন্ত 
সেটী বড় অন্যায় হইর।ছে। কেন না আমরাই স্বাধীন হইতে 
চাহিয়াছিলাম, পুরুষদিগকে অধীন করিতে ত চাহি নাই! 
কিন্ত আপনি বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া জগতের ভয়ানক অনিষ্ট 
জাধন করিয়াছেন । দেখুন দেখি দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে! 
 পূর্বকালে যে মকল মানবীয় অক্ষত কীর্তি সকল ছিল, তৎ- 
সমন্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্ত মানবই জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন 
হইয়াছে! $নার কিছু দিন এরূপে চলিলে এ কালে মানব জাতির 
লোপ হইবে। যদি আপনার! এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা না করিতেন 
তাহা হইলে কখনই এব্ধপ শোচনীয় অবন্থ] হইত না।”" 

যুবকের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। পূর্ব কথা সকল স্মরণ 
হইলে তিনি প্রকৃতিষ্থ হইয়া সহাস্যে কহিলেন, “প্রেয়সি ! 
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এ তোমার কি রূপ অন্যায় দোষারোপ ! আমি কি ইচ্ছাপূর্র্বক 
তোমার সহিত পদপরিবর্তন করিয়া ছিলাম & তোমরা আমী- 
দের স্বাধীনতা দেখিয়া হিৎসায় থে ফাটিয়া মরিতে ? তুমি 
সে দিন আমার সহিত ষেরূপ বিতণ্ড1 করিয়াছিলে তাহা কি 
ভুলিয়া গিয়াছু বার বার বুঝাইলাম, পুরুষ বাস্তবিক স্বাধীন 
নহে, তাহার! সম্পূর্-স্ট্রীজাতির দাস; তাহার! নিয়ত পরিশ্রম 
করিয়া কেৰল স্ত্রীজাতিরই সেবা করে শ্ত্রীজাতি বাস্তবিক 
পরাধীন নহে তাহাদের শক্তি অল্প, তাই পুরুষের প্রেমপূর্ণ 
আশ্রয়ে থাকিয়া শক্চির অনুরূপ কার্য করে। বার বার ইহা! 
বুঝাইয়া দ্রিলেও যখন তুমি বুঝিলে না তখন কাষেই আমাদের 
পদ তোমাদিকে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম এরূপ অবস্থায়: 
বলপুর্ষক তোমাদিগ্রকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। একবার. 
পৃরষের সুখ সম্পন্তি ভোগ করিলে বুঝিতে পারিবে প্রুষ কত 
হুখী। এখন সে দৌষ আমাদের ঘাড়ে চাপান হইতেছে কেন?” 
রমনী কহিলেন, “ অবশ্ত আমাদের প্রার্থনা অনুসারেই 
আমাদিগকে স্বাধীন করিরাছেন, কিন্ত আমরা ত আপনাদ্বিগকে 
অধীন করিতে চাহি নাই । আমরা আপনাদিগের অধীনতারূপ 
নিগড় ছেদন করিয়া! দিতে বলিয়াছিলাম মাত্র। ষদি কেবল 
তাহাই করিতেন তাহা হইলে অবশ্াই স্ুমজল হইত। কিন্তু 
তাহা না করিয়া আপনারা আমাদের অধীন হইলেন। যেজাতি 
চীরদাসী মে এক দিনে প্রভুর প্রত হইল। এত-্পরিবর্তন 
সহিবে কেন? কিরূপে চিরপরাধীনতাজন্তঅবলা নারী চির- 
স্বাধীন বলবান পুরুষের সহিত ছন্দ করিয়া পারিয়া উঠিবে ?% 
যুবক 1--“এ কথা! জাতি অন্যায় বলিতেছ, আমরা ত তোমা 
দের সহিত ছন্দ করি নাই, মথা হেট করিয়া তোমাদের অধীনতা 
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দ্বীকার করিয়াছি । যদি আমরা তোমাদের সহিত দ্বন্ম করিতাম 
তাহা হইলে তোমাদের, অক্ষমতার যে হেতু প্রদর্শন করিলে 
ভাহা ঠিক বলিয়া মানিতাম। বদি প্রবল ব্যক্তি আদৌ বল 
প্রকাশ না করে তবে ছূর্দল ব্যক্তি কেন প্রবলের পদে 
প্রতিটিত হইয়া কার্য করিতে পারিবে না এরূপ অবস্থায় 
কাণ্য করিতে না পারিলে শক্তিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়। 
বাস্তবিক তোমাদের পুরুষের তুল্য শক্তি নাই, সেই জন্য তোমর! 
পুরুষের কার্ধ্য করিতে পার নাই । উহ! প্রত্যক্ষতঃ সপ্রমাণ 
করিবার জন্তই আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তোমাদের অধীন তা 
স্বীকার করিষাছিলাম 1” 
সুবতী ।--ও কথা কোন কার্য্েরই নহে । পরমেশ্বর স্ত্রী ও 
পুরুষ উভম্বকেই সমান শক্কিসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্ধ বন্দকাল 
অধ্ীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় আমাদের শক্তির ধর্দতা হইমাছে । 
স্বাধীন হইলে ক্রমে আমরা সবলা হইতে পারিতাম, কিন্ত 
একবারে ভয়ানক ভার স্কন্ধে পতিত হওয়াতেই আমরা কৃতকাধ্য 
হইতে পারি নাই ।” 
বুবক।--““তুমি কহিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই তুল্যশক্তিসম্পী, 
কেবল অভ্যাসদোষে স্ত্রী ছুর্ব্বলা। এ কথা যদি সত্য হয়, 
তবে আর্দিম কালে মকল দেশেরই স্ত্রী অধীনতা স্পীকার করিল 
কেন? কোনও দেশে কোনও কালে পুরুষেরা রী অধীন হইল 
না কেন প্রথম অবস্থায় ত অভ্যাসদোষ জন্মিতে পারেনা !” 
যুবতী ।-_“তাহার কারণ বোধ হয় পুরুষের অন্যাক্াচরণ করি- 
"বার প্রবৃত্তি অধিক ও স্ত্রীর শাস্তিসংস্থাপনোপযোগী বৃত্তি বলব্তী”? 
যুবক ।--“ষদি শক্তি অধিক না থাকে তাহা হইলে কি কেবল 
ইচ্ছাবলে পরের প্রতি অন্তায়া্রণ করিতে পারা ঘায়? 


অদ্ভুত স্বপ্ন । ৫৩ 


কখনই না, অবশ্তই বলিতে হইবে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা স্বভাবতঃ 
বলবান। বলবান দুর্বল বুঝিবার উহাই এক মাত্র উপাদ্ব। 
এ সকল কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।” 

যুবতী !- “স্বীকার করিলাম পুকুষ অপেক্ষাকৃত বলবান ও স্্রী 
অপেক্ষাকৃত ুর্বলা । কিন্তু তাই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রতি অত্যা- 
চার করা পুকুয়নের উচিত? তবে আর বিধি ও শান্স সকলের 
প্রয়োজন কি? মানব ও পশডতে প্রতেদ কি? যাহার যেন্ূপ 
শক্তি আছে দে তদনুরুপ কাধ্য করুক, তাহাতে সমাজের 


মঙ্গল হউক বা দেশ উতসন্ন যাউক তাহা! দেখিবার আবশ্যক 
নাই! ইহাই কি মানবত্ব ?”' 

ঘুবক।--*"স্বাতাবিক নিষমানগুসারে কার্য করা যে আদ 
উচিত নয় এ কথা৷ আমি বলিতে পারি না। যাহার যেরূপ শক্তি 
তাহার তাহা প্রকাশ করা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তবে ঈশ্বর 
তাহাকে সেনপ শক্তি দিয়াছেন কেন? কিন্ধ তাহাও আমি 
ব।লতেছিনা, কেননা পুরুষকে জ্ীর প্রতি অত্যাচার করিতে 
হুইবে এমত কথ! ত আমি কখনই বলি নাই, আমি বরাবরই 
বপিতেছি পুক্তষ স্্রীর প্রতি অত্যাচার করে না, রক্ষা করে ও 
উপযুক্ত কাধ্যে নিযুক্ত করে মাত্র।” 

যুবতী ।--*তবে আমাধিগের স্বাধীনতা নাই কেন 

যুবক ।--“তোমাদের ষে ন্গাধীনতা আছে তাহা আমি বারবার 
বুঝাইয়াছি, ভ্রান্ত-বুদ্ধি বশতঃ তোমরা তাহা বুঝ্িতেছ না। 
খাধীনতার প্রকৃত অর্থ তোমরা বুঝ না, সেই জন্যই তোমাদের 
ইচ্ছামত্ত স্থাধীনত1 দিবার জন্ত আমরা অন্তঃপুরবাসী হইয্বা 
ছিলাম ।'কৈ তোমরা ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গারিলে না!” 

যুবতী।-*ওরূপ স্বাখুীনতা যে অস্বাভাবিক। যে্ধপ 


স্বাধীনতায় আর এক জনকে অধীন হইতে হয়, তাহাকে প্রক্ষত 
স্বাধীনতা বলে না, উহা৷ অধীনতা অপেক্ষাও ভয়ানক ; কেন না 
তাহাতে অধীনদিগের স্মস্ত ভারই স্থাধীনদিগের স্কন্ধে স্থাপিত 
(ভয় শুতরাৎ তোমাদের যেমন আমাদিগকে অধীন করা 
_অগ্ান্দ সেইরূপ জামাদেরও তোমাদিগকৈ অধীন করা অন্তায়। 
উভয্েরই পরস্পর ক্গাবীণ থাকা উচিত। , , 
যুবক।--তবে তোমার মতে কি স্ত্রী-পুরুবমিশ্রণ কল্যাণকর ? 
কী পুক্ুষ কি নিষ্কত একত্রিত থাকিবে, ও পরস্পর সমান কাধা 
করিবে? কিন্জঞ তাছ? যেমন অসন্ভব তেমনি অকল্যাণবর । 
স্ত্রী পুরুষের সহিত সমান কাধ্য করিতে পারে না বলির 
শী বাছা! পারে তাহা জী করে এবং পুরুষ যাহা পারে তাহ] 
পুকুষে করে; এবৎ ক্রী পুরুষ এন্কত্রিত থাকিলে সমূহ জনি 
হয় এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবখ্িতি করে। স্ত্রী মগ কাদা 
করে বলিয়! পুক্রষের নিকট বাধ্য থাকে ও রক্ষিত হইবার শর্ছি 
অন্গ বলিয়া হ্ুরক্ষিত স্থানে অবন্থিতি করে। উহা বান্সবিক 
র্ীনতা নহে, যদি' এপ অধীনতা স্বীকার করিতে না চ:€ 
তবে পুরুষের মহিত সমান কাধ্য কর ও ইস্ত্রি দমনে তংপর 
হও। কিন্ধ তাহা কি পারিবে ? 
যুবতী ।_কেন পাৰিব না? তোমরাও মানব আমরাও 
মানৰ এবং তোমরাও ঈশ্বরের কউ আমরাও ঈশ্বরের কষ্ট ।” 
যুবক ।- ্ীশ্বরের সুষ্ট সমস্থ পদাথ কি সমান শক্তি সম্পন্ন ? না 
ঈশ্বরের কই সমস্ত পদার্থই পরস্পর সমান ? ছুইটী সমান পদার্থ 
কি সমগ্র পৃথিবীর কোনও স্থানে দেখিয়াছ? অধশ্যই না। তবে 
ঈশ্বরের সৃষ্ট কেবল এই সত)বলে স্ত্রী ও পুক্রষ সমান এ কথা 
» বলার ভথকার কৈ? যাহা হউক ভোমরা যুক্তি মালিবে না। 


ধ 
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" ভাতে পশস্তি বর্ধররা*।৮” পুরুষের পদ তোমাদের উপযেঃনী 
নর তাহা যেমন আগে বুঝ নাই এক্ষণে বুৰি্বাছ, একপ 
আবার যখন ঠেকিয়া শিখিবে তখন আবার বুঝিবে যে, পুরুণের 
সচ্ারতা ভিন্ন তোমাদের কাধ্য করিবার শক্তি আদৌ নাই ।" 
যুবতী। - "পুরুষের সহারতা ব্যতিরেকে ষে আমরা কাধ্য করিতে 
পারি না এ কগ্সাআমরা শ্রীকার করি। এ জন্যই আমরা স্বাধীনতা 
পাইয্াও তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই । তোমরাও কি কীর 
সহাক্বতা ভিন্ন সমস্ত কাধ্য সম্পন করিতে পার? কখনই না। 
সুবক ।-_“্রীর সহাহায়ুত আমদের আবশ্বক বটে । কিন্ধ 
মে কেবল স্্ীরই কান্যের জন্য । যদি পুক্ষদিগকে ্ধীর 
সহায়তা করিতে না হইত, তাহা হইলে তাহাদের আদৌ কার 
সংছাষ্য আবশাক ইত না। পুরুষ আপন কাধ্য আপনিই 
সম্পন্ন করিতে পারে, ক্িন্ট স্ত্রী তাহা পারে, না। কেন না 
সন্তান স্ত্রীর অন্দেই উৎপন্ন হয়। যদি ইতর-প্রাণীর ন্যায় পুরুষ 
ও স্ত্রী পরম্পর স্বাধীন থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রতিপালনাদি 
সমস্ত কাধ্য কেবল স্ট্ীর স্তঞ্ধেই পড়ে । স্ত্রী একাকিনী কি তাহা 
সম্পন্্ করিতে পারে? কখনই না। পুক্কষের সে ভাবনা নাই__ 
পুকৰ সস্্ান উত্পাদন, করিয়া দিয়াই প্রস্থান করিতে পারে । 
হৃতরাহ সস্থানদের ভার তাহাকে আদৌ লইতে হয় না। আপন 
উদ পুরণ করিতে পাধিলেই তাহার হইল। যাহা হউক আর 
তর্কের আবশ্যকতা নাই । অদ্যাবধি উভয়ে সমান সমান রূপ 
কাধ্য করিব। কেহ কাহারও অদ্ধীন হইব না। অমস্ত পরিএম 
সমস্ত ব্যক্রভার উভয়কে সমান সমান বহন করিতে হইবে। * 
এই বালিকা যুবক ফু্নতীর হস্ত ধারণ করিয়া বহির্বাটীতে 
আগমন করিলেন। 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 





আজি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার দেখিলাম; দৃশ্য নূতন, 
ভাব নূতন, কার্াপ্রণালী নূতন, সকলই  নুত্ন। স্ত্রী পুরুষ 
আজি সম্পূর্ণ সমভাবে কাধ্য করিতেছে । রাস্ত।, ঘাট, মা$, 

৷ বাজার সব্ধত্রই স্ত্রী পুরুষে পরিপূর্ণ । গৃহ সমস্ত দিবাভাগে প্রায়ই 
: মানব-শুন্য থাকে। সে সময়ে আফিস, বাজার, রাস্তা, মাঠ, 
'প্রতৃতি স্থান লোকে পরিপূর্ণ। গৃহের আকৃতিও সম্পূর্ণরূপে 
পরিবর্তিত হইয়াছে. কোন গ্ৃহেরই আর খণ্ান্তর নাই _অন্তঃপুর 
নাথাকায় দ্বিতীয় ধণ্ডের কোন প্রয়োজনই নাই,সমস্ত গৃহই বহি- 
বাট -সমস্ত গৃহই অন্তঃপুর। রাত্রিকালে সমস্ত গৃহই মানবে 
পরিপূর্ণ থাকে, দিবাভাগে স্ত্রী পুরুষ সকলেই কাধ্যক্ষেত্রে গমন 
করে,গৃহ প্রায় শৃন্ত থাকে । ঘাহাদের দাস দাসী আছে, তাহাদের 
গৃহে দাস দাসী থাকে, যাহাদের তাহ] নাই তাহাদের গৃহ চাবি- 

" বদ্ধথাকে। অতি প্রন্থ্যষে রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়িল দেখি- 
লাম রাস্তা সুন্দর বেশেসজ্জিত স্ত্রী পুক্ুষে পরিপূর্ণ সকলে 
প্রাতভ্র মণে বহির্নত হুইয়াছেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, 
পুভ্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী সকলেই এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন । 
পরস্পর বন্ধু বান্ধবের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন, আনন্দের 
সীমা নাই; পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক গণের আজি আনন্দের 
তুণননা নাই। তাহাদের সভাসমিতি ও বক্ত.তা সফল হইয়াছে, . 
তাহাদ্বের কাজ্ক্িত উন্নতির, সময় বর্তমান, তাহারা আকাশের 
“চাদ হাতে পাইয়াছেন। ভ্রমণ করিতে করিতে আনন্দে পরী, 
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ভগিনী, বন্ধুপত্ী প্রভৃতির কর মর্দন ও মুখচুম্বনাদি করিয়া, 
অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া পরাংপর্‌ পরমেশ্বরের গুণকীর্তন 
করিতেছেন ওনানা প্রকারে সাম্য ভাবের পরিচয় দিতেছেন | 

রৌদ্র উঠিলে সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন; 
ধাহাদের দাস দাদী আছে তাহাদের প্রাতঃকালের গৃহকার্ধঃ 
সকল সম্পূর্ণ, হইয়াছে, ধাহাদের তাহা না'ই তাহারা গৃহে যাইয়া 
সেই সমস্ত কার্য আরম্ভ করিলেন, কেহ ঝাট্‌ দিলেন, কেহ 
বাসন মাজিলেন, কেহ অন্ন ব্যঞ্জীন প্রস্তত করিলেন, এই রূপে 
ভোজনাদি সমাপন করিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলে কার্ধযক্ষেত্রে গমন 
করিলেন। কেহ চাকরি স্থানে ও কেহ দোকানে গমন করিলেন । 
সকলেই উৎসাহের সহিত কার্য করিতেছেন, স্ত্রী ভাবিতেছেন 
পুরুষ অপেক্ষা অধিক উপাজ্জন করিবেন, পুরুষ ভাবিতেছেন স্ত্রী 
অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিবেন । এই: প্রতিত্বন্দিতায় সক- 
লেই নিয়ত তংপর। দেখিয়া বোধ হইল এত দিনে জগতের 
প্রকৃত উন্নতি হইল। এত দিনে মানব প্রকৃত সুখী হইল, এত 
দিনে মানব নাম সার্থক হইল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত 
সমগ্র দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া দেশে দেশে, নগরে 
নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। 

নফ্ুটা বাজিলেই গৃহী ও গৃহিণীগন কার্ধযক্ষেত্রে গমন করি- 
লেন, পুত্রকন্যাগণ বিদ্যালয়ে বিব্যা শিধিতে গেল, যে সকল 
শিশু বিদ্যালয়ে যাইবার উপণুক্ত হয় নাই তাহারা পিতা মাতার 
সহিত কাধ্যক্ষেত্রে গমন করিল-স্তন্যপায়ী শিশু মাতার সহিভ; 
ও যাহার৷ স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে তাহারা পিতার সহিত গমন* 
করিল। ষাহাদের আয়.বেসি তাহারা দাস ও ধাত্র সঙ্গে লইয়া. 
গেলেন, আর সকলে আপনার নিকটেই সন্তানদিগকে বাখিলেন। « 


£৮ অন্ডুত স্বপ্ন । 


উমেদ্বারগণ সন্তান ক্রোড়ে করিয়াই দ্বারে দ্বারে শ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । ধে সকল স্ত্রী ও পুরুষ পরম্পূর ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে চাকরি করেন তাহারা পরম্পরের সাহাধা পান না। তাহারা 
প্রত্যেকেই নিজে বা দাস দাসী দ্বারা আপনার সমস্ত কার্ষয 
সম্পাদন করেন। ছুটির সময়ে তাহারা একত্রিত হয়েন, আর 
সকল সময়েই ভিন্ন হইয়া খাকেন। 

সন্দাগ্রে কলিকাতার অবস্থা দেখিতেপাইলাম। রাস্তার 
উন্তষব পার্শেবিপনী শ্রেণী শোভা! পাইতেছে, স্্ী পূরুষ সকলেই 
ও সকলের স্গতবাধিকারী। গ্রণন1 করিয়া দেখিলাম স্ত্রী জাতিরই 
দোকান অধিক। বড দোকান অতি ন্মল, ক্ষদ্‌ দোকানেরই 
সংখ্যা অধিক। বড় বড় দোকানে দাস দাসী যখেষ্ট আছে, 
কিন্গ ক্ষুদ্র দোকানে তাহা কি প্রকারে থাকিবে? অনেক 
দোকানেই ছুই জম করিপা লোক রহিয়াছে, এক জন স্কী ও 
একজন পুরুষ-_-এক জন মুনিৰ এক জন চাকর । স্ম্রী মনিবেষ 
পুরুষ চাকর ও পুরুষ মনিবের জী চাকরই অধিক । আবার এমন 
দোঁকানও অল্প নয় যাহাতে একজন মাত্র সমস্ত কাধ্য নির্বাহ 
করে। শিশু সন্তানের অত্যাচারে এ সকল দোকানদারণী 
দিগের ও অল্প বেতনের চাকরি বৃন্তি অবলশ্বনকারিণী দিগের 
ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে । স্্রীজাতি যে কালে পুরুষের পদ 
গ্রহণ করিয়াছিল সে সময়ে যেরূপ ক্ষতি হইত দেখিয়াছি, ঠিক 
সেইবপ ক্ষতি হইতেছে। প্রভেদ এই সে সময়ে সংসারের 
সমস্ত ভার স্ত্রী জাতির প্রতি অর্পিত থাকায় সমস্ত ব্যয়ভার 
"নী জাতিরই স্কন্ধে ছিল, এক্ষণে সেরূপ নয়, এই'জন্য এ 
ক্ষতিতে দমগ্র পরিবারের এক কালীন ভনশন খটেনা। কিন্তু 
তথাপি তাহাতে অল্প অনিষ্ট হইতেছেনা। কেননা! এক্ষণে 
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নিয়ম হইয়াছে সংসারের যাবতীয় ব্যয় স্ত্রী ও পুরুষ সমান 
ভাগ করিয়া দিবে। বদি কেহ সমান না দ্বিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহাকে নিতাত্ত অপদস্থ হইতে হয়, ক্রেমে তাহার সমস্ত 
সম্পত্তি বন্ধক ও বিক্রয় হয় ও পরিশেষে নাসখত লিখিয়া দিয়া : 
ক্রীত দাসের ন্যায় সম্পূর্ণ অধীন হইতে হয়। পত্রী অক্ষম 
হইলে পতির ক্রীত দাসী হয়, পতি অক্ষম হইলে পত্বীর ক্রীত 
দাস হয়। অচরাচর উপরিউক্ত প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত রমণী 
গণকেই এরূপ দাসখত লিখিয়া দিতে হয়। দেখিলায় শে স্বাধী- 
নতা লাভ আশয়ে মানব পারিবারিক বন্ধন ভঙ্গ করিয়া এই' 
নৃতন পম্থা অবলম্বন করিয়াছে এই কারণে ও "অন্যান্য নানা! 
কারণে তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইতেছে । সুধু বিফল নহে, অধী- 
নতার মাত্র! ভয়ানক বাড়িয়াছে। মহাধনবান ইংলণ্ডে যেমন 
দারিদ্র অত্যন্ত অধিক, স্বাধীন মানরসমাজে সেইরূপ অধীন- 
তাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছে । "শক্তির জয়* এই মহা মন্ত্র সর্বত্র 
ঘোষিত হইতেছে, মানবীয় ভাব সকলের এককালে লোপ হই- 
যাছে। কিন্তু তাহাতে শক্কিমানদিগেরও প্রকৃত হ্ুখ হয় নাই। 

কেবল দরিদ্র সমাজে এ দোষ ঘটে নাই। ধনীগণের মধ্যেও 
ঠিক এইবূপ ঘটিয়াছে। কেননা ধনীগণ উত্তরাধিকার ক্রমে 
যথেষ্ট ধন পাইয়া থাকেন। তাহাদের স্ত্রী বা. স্বামীর জেকূপ 
ধন পাইবার সম্ভাৰন! নাই, ভ্রাহারা ধনী বা ধনিনীর সম্পূর্ণ অধীন 
হইয়া পড়েন। পৈতৃক বিষয় এক্ষণে পুজ্ব ও কন্যাগণ 
অমভাবেই অংশ মত প্রাপ্ত হয়েন। যে দেশে জ্যেষ্ঠটাধিকারের 
নিয়ম প্রচলিত সে দেশে কন্তাই হউক আর পুজ্রই "হউক যে 
জ্যেষ্ঠ হয় সেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।. জন্যই 
হউক বা অংশ মতই হউক: ধনীসস্তানগণ প্রচুর ,নিষয়শালী 
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হয়েন, তাহাদের স্ত্রী বা পতিগণ প্রায়ই ধনীসন্তান হইতে 
পারেন না, সবতরাৎ তহাদিগকে স্বামী বা পত্বীর সম্পূর্ণ অধীন 
হইয়া থাকিতে হয়।, বিশেষতঃ ধনীগণ আপনাদের প্রত্ভুতা 
বজাষু রাখিবার জন্য দরিদ্র ও অক্ষম পতি বা পরীই গ্রহণ 
করিয়া থাকেন; সমান সমান পতিপত়্ীর মিলন তাহাদের আদৌ 
পছন্দ নহে। এইরূপে দরিদ্র ও ধনী.সমাঁজে ভয়ানক বৈষম্য 
ও অধীনতা বিরাজিত হইয়াছে । 

মধ্যবস্তাঁ দলেও অধীনতার প্রভাব অপ্গ নহে । কেন না 
দলের অধিকাংশেরই স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান আয় নহে, কাহা- 
রগ ক্কামীর আয় বেসি, কাহারও ক্্রীর আয বেসি । বাহার আয় 
০অধিক তিনি উত্তম চালে চলিতে চাহেন, সুতরাং তছ্‌- 
পযোগী ব্যয়ের অর্দেক অন্যকে দিতে হয়,কিন্ত যাহার আয় অল 
তিনি তাহা দিতে পারেন না, কাষে কাষেই অধিক 'নায়বানের 
অগ্গীন হইগ্া পড়েন। কেবল যে সকল দম্পতীর উভজ্বেরই 
জমান রূপ শিক্ষা ও সমানক্ূপ আয় আছে তীহাদেরই কিয় 
পরিযাণ স্বাধীনতা রক্ষিত হয্ব। কিন্তু একপ লোক অন্তি বিরল । 

আমি সদর রাস্তা দিয়া চলিলাম। দেখিলাম দোকানদার 
ও দোৌকানদারণীগণ দোকানের দ্রব্য সকল সাজাইয়া বসিয়া 
আততন। খরিদদার অপেক্ষা দোকানের সংখ্যা অধিক। পুরে 
কেবল পুরুষে কার্য করিত, এক্ষণে জী পুরুষ উভয়েই কার্ধা- 
ক্ষেত্রে গ্লামিয়াছে কিন্ত কাধ্য ত আর বাড়ে নাই, ষে কার্য ছিল 
তাহাই ত ভাগ করিয়া! করিতে হইবে । কুবি বল, শিল্প বল, 
বাণিজা বল, চাকরী বল সকল কার্যেরই সীমা আছে। ষে 
ভমিচে শত ব্যক্তি কৃষি কাধ্য করিততসেই ভূমিতে ছুই শত 
ব্যক্তি কৃষি কাধ্্য করিলে কাষেই, প্রত্যেকের ভাগে ভূমির পরি- 
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মাণ কম হয়, বন জন্্ল পতিত সমস্ত ভূমি কৃষিযোগ্য করিয়! 
পেক্ষাৃত কিছু অধিক ভূমি হইয়াছে বটে কিন্ত তথাপি 
প্রত্যেকের অংশে পূর্বাপেক্ষা অনেক, অল্প ভূমি পড়িয়াছে। 
অধিক শ্রাম করিয়া অণ্প জমিতে অধিক ফল ফলাইবার 
চেষ্টাও বুখা হইল, কেন না প্রতি বংসর সমস্ত ভূমিতে শন্ত 
হইলে ভূমির ষে :উ্বরতাঁখক্তি ন্ট হয়, সে পরিশ্রম ভুমির 
সেই উর্বরতা সম্পদন কার্ধ্যেরই যোগ্য হয় না। অনেক 
শিল্পী হইয়াছে কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাুধ্য বশতঃ 
সে সকল অতি অল্প মুল্যে বিক্রীত হয় দোকান অনেক 
অধিক হইয়াছে কিন্ত বিক্রের দ্রব্যের পরিমাপ পুর্ব পরি- 
মিভ থাকায় প্রত্যেক দোকানেই বিক্রয় অল্প হয়। চাকরির 
অবস্থ! আরও মন্দ হইয়াছে । পালে পালে উমেদার উপস্থিত 
দেখিয়া, সমস্ত পদেরই বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 
ক্সনেক পদের অর্দেক বেতনও নাই। ৫*২ টাকা মুণ্েক 
ডেপুটী মেজেষ্টারের বেতন। ৫1৭২ টাকায় অনেকে কেয়ালি- 
গিরি করে। চাকরির সংখ্যা কিছু বাছিয়াছে বটে, কি 
বেতন এত অল্প হইয়াছে যে, পুর্বে একা গুহ চারী 
করিয়া যেবেতন পাইত এক্ষণে অনেকে সপগ্রিশারে আও 
[হা পাস» না। প্রতিদ্বন্দিতার বিষমর ফল ফলিয়াহে। পর্দক'গে 
দর প্রতিদ্বন্দিত। কেবল এক জাতিনিবন্ধ হিন্দ, তখন 
স্তাদুশ বৈষম্য ছিল না; পরে জাতিভেদ প্রথার প্িখিদতা 
হইলে প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্র বাড়িয়া পড়িল; তন মকল 
লোকই দিবা নিশি পেটের দাক্ছে বিব্রত হুইন্া পড়িয্াছিল। 
ইংলগ্ডে এ কারণে দদবিদ্রসমাজে ছুঃখের পার ছিল না। 


এক্ষসে স্ত্রী পুরুষে প্রত্িিন্দিতা_ পাতিপন্থী মধ্যে প্রতি্বন্দিতা, 
[ চ] 


৬২ 'অস্ভুত স্বপ্ন। 
ছুরবস্থার শেষ হইয়াছে, মন্ষ্য মধ্যে মনুষ্যত্ব এক কালে নাই। 
একটা খরিদৃার আদিরাছে দেখিয়া শত শত দোকানদ!র 
হাকে 'আষিতে আক্ছঞা হউক, আমার নিকট ভাল জিনিষ 
খছে, খুব অস্তা পাইবেন" ইত্যাদি বলিম্না ডাকিতে লাখিল-- 
হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। খরিদূদার মহা শঙ্ষটে 
পড়িলেন, কাহার কথা শুনেন, কোন দোকান যান তাহা স্থির 
করিতে পারিলেন না। পরিশেষে যে দোকানের অতি নিকটে 
ছিলেন দেই দোকানে প্রবেশ করিলেন। তখনও তাহার 
পার্বতী একজন দোকানদারনী “এ দোকানে যাচ্চেন ভাল 
দোকান বাছিয়া লইয়াছেন পচ! মাল আর কোথান্বও নাই ৮ 
ইত্যাদি বলিতে লাগিল। পরে জানিলাম এ দোকান্দারন* 
গার্খবধস্তীঁ দোকামদারের ভ্রী। আপন আপন ন্বাথসাধন জন্য 
স্বাসীন্্রীতেও এইরূপ নানা প্রকার বিবাদ ও পরস্পর পরস্পরের 
নিন্দাকরে। কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি এবম্বিধ আচরণের অট্বধতার 
কথা বলিলে তাহারা বলে, খন আনাকে সংসারের জদ্দেক 
ব্যয় দিতে হইবে তখন যাহাতে আমার লাভ হয় কেন তাহার 
চেষ্ট। করিব না? যদি এখানে আমার দোকান না হইয়। আর 
এক জনের দোকান হইত. তাহা? হইলে সে কি টুপ করিয়া 
.খাকিত ৮ ক্ষচাঁরী লইয়াও রা ভি যে চাকরীর জন্য 
ক্ামী চেষ্টা করিতেছে তাহার সতী তাহার নামে দোষারোপ 
করিয়া সেই,কাধ্য আপনার জন্য চেষ্টা করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি 
হুইবার সন্তাবনা না থাকিলেও পরম্পর পরস্পরের স্থার্থ ব্যাঘা- 
তের চেষ্টা করে। কেননা যাহার আম্ব বাঁড়িবে তিনি সংসারের 
ব্যয় বাঁড়াইবেন, হ্ুতরাৎ. তাহার অর্ধেক দিতে ন1 পারিলে 


, অন্যকে অধীনত হ্বীকার করিতে হইবে। সর্বত্রই পতি পত্রী 


অদ্ভুত স্ব: ৬৪ 


পরস্পরের এইরূপ ভয়ানক ঈর্ধা তাৰ পরিলক্ষিত হয়| সকল 
ভইতেই এই ঈর্ষা ও প্রতিদরন্দিতা শিক্ষণাআরন্ হয় । বিবাহিত 
ছার ও ছানীগণ আপন আপন পত্রী বা পতি অপেক্ষা ভালন্ধপে 
পরীক্ষার উন্দীর্ন হইবান্ন জন্য কারমনোবাকো চেষ্টা করে। 
রাস্থা বহিয়া দেখিতে দেখিতে চসিলাম কত রঙ্গ, কত 
কত বাপার দেখিলাম তাহা বলিরা উঠা যায় না। যে সকল 
দোকানে কেবল এক জন মার শোক রহিবাছে সেই সকল 
দোক'নে দ্রবা কিশিবার ছলে প্রবেশ করিয়া লোকে নানা 
প্রকার কৌহুক ও অশীল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে । সে 
সকল নর্ণন করিম্বা লেখনী কলক্ষিত করিতে ইচ্ছা! করি না। 
হশীলোকের দোকানে পুককষ যাইতেছে, পৃরুষের দোকানে স্ত্রী 
যাইতেছে । স্বলের ছাত ও ছাদীরা এবং যাহারা নিকটবর্থী স্থানে 
চাকরী করে সেই সকল মুবক যুবতীবা কোন প্রকার ছল করিয়া 
স্কুল ও কার্ন্য স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া এরন্দপ কাণ্য করে। 
কিয়ন্দরে যাইয়া দেখিলাম একটী ষোড়শী যুবতী ও একটী 
বিংশবর্ষ বরস্ক সুবক এক এক খানি পাস হস্তে লইয়া একটি 
গুছ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের হাব ভাব দেখিয়া মনে 
অন্দেহ হুওয়ীয় তাহাদের সহিহ সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম । 
যাহ] ভাবিয়াছিলাম তাহাই দেখিলাম । কিয়ংক্ষণ পরে তাহারা 
বহির্গতি হঈলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা স্কুলে প্রবেশ 
করিলাম, তখন বুঝিলাম ত/হার1 পর স্কুলে গড়ে, পাঙ্গ লইয়া 
কার্দ্য ব্যগদেশে ছুটী লইয়া এইরূপ আচরণ করে। স্কুলে নিয়ত 
এইকপ ব্যাপার হইতেছে দেখিলাম। ক্লাসে বসিয়া শিক্ষকের * 
অন্মুখে তাহারা যে সক্ধলঙ আচরণ করে তাহা দেখিলে চমত্কৃত 
হইতে হয়: অধিকাংশ ছাক্ক্ছাত্রীরই পড়ার প্রতি মন নাই, 


৬৪ . আহৃন ন্বগ্। 


নিরত পার্খববন্তা ছার ছাবীর সহিত আমোদে মন ও কেবগ 
বাহিরে যাইবার সুযোগ অন্বেষনে তৎপর । শ্যোগমতে কেহ 
পাস লইয়া, কেহ শিক্ষাকের চক্ষে তুলি দিয়া কলাম হইতে বাহির 
হন্ন। আমোদ আম্লাদের স্থানেরগ অভাব নাই । কেন না প্রায় 
সক্কল গৃহই মানবশৃঁত। যাহাদের নিকটে বাড়ি তাহারা আপন 
আপন গুহে গমন করে, যাহাদের বাটি দরে তাহারা নিকটস্ 
কোন শুন্য গৃহের চাবি খলা যার এমন চাবি যোগাড় করিয়া 
রাখিয়াছে, তগ্থারা সেই গুহ খুলিয়া মধ্যে প্রবেশ. করে। 
এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য স্ুলের কর্তৃপক্ষগণ অনেক 
আটটি করিতেছেন কিন্ধ কিছুকেই কতকার্দ্য হচ্ছে 
পারিতেছেন না। এক ক্লামের ছাত্রী ও ছাতকে এক সমধে 
ছুটী দেওয়া নিষেধ করিলেন, কিন্ত এক কাস হইতে ছা 
ও অন ক্লা হইতে ডাত্রী বহির্গত হইয়া একনিত হইতে 
লাগিল। কেহ ক্ষুলবাটীর বাহিরে যাইতে না পারে তাহার 
জন্য দ্বা্বালের প্রতি কড়া হুম প্রদান করিলেন, কিন্ত 
অহুখ হওয়ার মিথ্যা ভাগ করিয়া ছুঁটী লইয়া! বাটী যাই বলিগা 
যুবক যুনতী একব্রিত হয়, এবং অনেকে দ্বাৰানদিগকে অর্থ 
খারা বশ করিয়া বাহিরে যায় । অনেকে মধ্যে মধ্যে স্সল কামাই 
করিয়া আপনাদের দুষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাটার লোকে 
জানিল ছেলে মেরেরা সকলে গেল, কিন্জ একট পরে তাহারা 
পথ হইন্ডে সঙ্গীপহ দরিয়া আইসে। পরে স্কুলে অনুপস্থিত 
হওয়ার বিষয় পিতামাতাকে জানানর নিয়ম হইল, কিন্ত পিতা- 
“মাড' স্কুলে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনুখ হইক্লাছিল 
বলিয়! তাহাদিগকে নিকন্তর করিতে লাগিল, যদি পিতা 
মাতা অধিক কড়াকড়ি করেন তরে তাহারা ভ্রাহাদের অবাধ্য 


অভ্ুতন্বম। ৬৫ 


হয়। আ্বাধীন্রাজো কঙ দিন ছেলে মেয়ের! পিতামাতার অধীনত 
শ্শকার করিবে? আরও এক সুবিধা আছে -পিতামাতাগণের 
চাকরী স্থান হইতে আসার অনেক পূর্নে ক চলের ছুটা হয়। 
সেই অবসরে সকলে আপন আপন বাটী যাইয়া আমোদ আহনাদে 
প্রবৃত্ত হয়। এইব্ুপে শৈশব কাল হইতেই মানব ইন্্রিয়াশ ক্ত 
ও কুকার্ধ্যরত হম্ব।' অতি অন্ন লোকেরই বিদ্যা শিক্ষা হয়। 
মনে করিয়াছিলাম এ প্রণালীতে অন্য দৌষ থাকিলেও যুবক 
যুবতীর প্রণয়ের গ্রাচতা জন্মে ও তাহারা পরস্পর পরম্পরক্কে 
বিবহ করিয়। চির-প্রণঘ্ব-হুথ সম্ভোগ করে, কিন্ত দেখিলাম তাহা 
নছে ।-কেননা ইহারা এক জনের প্রতি আশক্ত হয় না, যখন 
হাহর সহিত যোগ হয় তাহারই সহিত কৌহুকে প্রবৃত্ত হয় । 
আমি গল ত্যাগ করিয়া আফিস ও সমস্ত চাকরি স্থান 
ভ্রমণ করিলাম। সকল স্থানের অবস্থা আরও ভয়ানক বোধ 
হইল। সৃলের ছাত্র ছাত্রীগণের গতি কর্তৃপক্ষ ও পিতামাতার 
শাসন থাকার তথায় তবু যথেচ্ছাচারের কিয়ৎ পরিমাণ অল্পতা 
দুক্ট হয়, কিন্ু চাকরী স্থানে পেন্$ণ কোন শাসন নাই, কাষে 
কাষেই তথাম্ন যথেচ্ছাচারের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। বিশেষতঃ 
যারা ছাত্র অবস্থা হইতে এন্প আচরণ করিয়া অত্যন্ত হইয়াছে 
এমন কি খাছারা শান মহ না করিয়া গিতামাতার অবাধ্য 
হইস্থা স্কুল ভাগ করিয়াছে, ভাহরাও এক্ষণে চাকরীতে -প্রবুনত 
ভইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের হুযোগের অভাব নাই, তাহারা সাধ 
রা অভীই মাধন করিতে ভতংপর। বাস্তবিক চাকরী স্থান্রে 
হা দেখিল:ম তাহ! দেখিতেও লঙ্জা ও স্বণা বোধ হয়, কোন 
বেশ্যাস্ুহেও সেহপ জঘন্য ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই । 
ভি সকল বন্ধ হুল, অমস্ত পাস্তা গাড়ি গাহি ও 


৬৬ তহুত স্ব। 
লোকে পরি ূর্ণ হইল। হ্বন বন টাম গাড়ি চলিতে লাগিল । 
আমিও সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম। 
কেহ গাড়িতে, কেহ পা্ি তে, কেহ টামগাড়িতে ও কেহ হাটিয়া 
চলিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই গাড়ি পাচ্ছি সকল বহন 
করিতেছে । এক খানি পান্কি চলিতে চলিতে হঠাখ খামিয়া- 
গেল, চাহিয়া. দেখিলাম বাহক ও বাহিকাগণের মধ্যে একটা 
যুবতী অষ্টম কি নবম মাস গর্ভবতী ছিল, পুকুষদিগের সহিত 
সমানবেগে পাস্কি বহন করায় ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছে। আরোহী বিলম্ব সা করিতে 
না পারিয়া অন্য পান্কি লইবেন ও তাহাদিগকে কিছু দিবেন 
না বলিলেন। সেই জন্য অন্য বাহকগণ তাহার প্রতি চট্ট] 
উঠিয়া গালিবর্ষণ করিতেছে, তাহার মেবা করা দূরে থাকুক 
তাহাকে প্রহার করিবার চেট্া করিতেছে । একপ লক্ষ লক্ষ 
হুঃখাবহ ঘটনা দেখিয়া আমার. অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, হুতরাৎ 
তাহার প্রতি সদয় হইয়া বা কৌতুহলাক্রাস্থ হইয়া পরে কি 
হইল দেখিবার জন্য সেখানে আর থাকিলাম না, চলিয়া গেলাম । 
কিয়নদ,র যাইয়া দেখিলাম ট.াম গাড়ির বেগ না থামিতে থামিতে 
কতকগুলি লোক নামিল, তন্মধ্যে একটী রমণী বেগ সামলাইতে 
নাপারিয়া ভয়ানক বেগে পড়িয়া গেল ও তঙক্ষণাৎ পঞ্চত্ব 
পাইল পুর্বকালে যেমন স্্ীলোকদিগের নামিবার বা উঠি- 
বার সময় টামগ্রাড়ি থামিত এক্ষণে আর সেন্ূপ থামে লা। 
ত্বনেকে আপনার বিক্রম দেখাইবার জন্য বেগ লাঘবের অপে- 
ক্ষাও করেন না, পূর্ণবেগবান অবস্থাতেই নামিয়া পড়েন। 

এই প্রকার নানা দুর্ঘটনা দেখিতে দেখিতে আমি রাস্তা 
বহিয়া চলিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে আপন গৃহে প্রবেশ 
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করিসেন। হীহাদের দানদাণী আছে তীহারা গৃহে যাইয়াই 
পাদ্য, অর্ধ্য (তামাক ) প্রতি পাইলেন, ধাহাদের তাহা নাই 
তাহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্যোগ করিয়া লইলেন। অন্নকেব 
পুল কন্যাগণ অগ্রে স্কুল হইতে আসিয়া কিছু কিছু যোগাড় 
করিয়া রাখিয়াছে,।, সকলের এক সময়ে আসা ঘটে না। 
এই জন্ত সকল লোকেরই গৃহের তালার অনেক গুলি করিয়! 
চাবি রাখিতে হয়, পতি, পত্রী, পুত্র, কন্যা প্রত্যেকেরই নিকট 
একটী করিয়া থাকে । যিনি যখন গৃহে আইমেন আপনার 
নিকটস্থ চাবি দ্বারা দ্বার খুলিয়া! গ্রহে প্রবেশ করেন। 

এক জন গৃহে আসিষ্বাই চীংকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠি- 
লন। এ চীৎকার শব্দ শুনিয়। কৌতুহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাু 
হইলাম। জানিলাম কে তাহার গৃহের চাবি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্গ হরণ 
করিয়াহে। দেখিলাম কিয়দ্দ, রে আর এক জনের গৃহে মিদ দিয়া 
সমস্ত লইস্কা গিয়াছে । আর এক গৃহস্থ শীয় দশমবর্ষ বয়স্তা 
কন্যাকে পাইতেছেন না, কোন্‌ ব্যঞ্থি তাহাকে ভূলাইয়া 
লইয়া গিয়াছে । "বরে ঘরেই এই কূপ নানা প্রকার অনিষ্ট 
সংঘাত হইয়াছে, কাহারও সন্বন্ব ও কাহারও কিয়২পরিমাণ 
অপহৃন্ত হইয়াছে । কাহারও পুজ কলেরা রোগে আক্রান্ত হই 
বিনা চিকি২্সায় মরিয়া রহিয়াছে, কেহ বা পুলের গীড়ার 
চিকিৎসার সময় গপাইয়াও উপায় কঙিতে পারিভেছেন নাও 
কেননা তাহার গতি বা পত্রী অনেক দূরে দোকান করেন, 
এমন কেহ নাই যে তাহাকে রোগী ছুর্ঘল পুন্দের শিকটে* 
রাখিয়া চিকিৎসক ডাকিতে বাইবেন। কেহ আসিয়া 
দেখিলেন তাহার পর্থীর প্রসুব-বেদনা উপস্থিত হওয়ায় সকালে 
ছুটি করিয়া বাটী আসিয়াছে, কিন্ত লোক অভাবে ধালী 


, ৬৮ অদ্ভুত স্বত। 
ডাকিতে না পারায় ভয়ানক কট পাইতেছে। কেহ নিজ্গে পীড়িত 
হইয়া গৃহে আগিয়াছেন, ভত্বানক গাত্র দাহ, শিরোবেদনা উপ- 
শ্থিত'সবা করে_আহা বলে, এমন কেহ নিকটে নাই। ধাহাদের 
দাস দাসী আছে, তাহাদের এত কষ্ট পাইতে হয় না 
কটে. কিন্ত তাহাদের সকল বিষয়েই দ্বিগুপব্যয় হত্ন। অনেক 
দাস দাসী প্রহর শূন্য গৃহ পাইয়। গ্রহের সর্ব লইয়া পলায়ন 
করে। অনেক ঘরে দাস দাসীরা গৃহশ্ছের পুল কন্যাদিগকে 
অসচ্চরিত্র করে। 
গৃহীগণের আর একটী বিশৃঙ্খল অবস্থা! দেখিলাম । গৃহকাধ্যের 
সময় সচলে বাড়ি থাকিতে পারে না বলিয়া গৃহকাধ্য লইর! 
নিষ্ষত পরস্পরের বিসম্বাদ হয়। যাহারা আফিমে চাকরী করে 
তাহারা দশটা হইতে পাঁচটা পথ্যন্ত কার্য করে অবশিষ্ট সমজ্ধে 
বাটাতে থাকে, কিন্ত যাহারা দোকান করে বা দোকানদার প্রভৃতির 
বরে চাকরি করে তাহারা প্রান্মই প্রাতঃকাল হইতে রাৰ্রি 
দশটা] পর্যন্ত কাব্যন্থানে থাকে, মধ্যাঙ্চ সময়ে একবার মার 
ভোজন করিতে আইমে। রন্ধনাদির জন্ত প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে 
ভাহারা! গহে থাকিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে গহক্ধ্াদি 
ও রন্ধন সইর়া নিযতই কলহ হর প্রাতঃকাল ও রাির কাঠা 
বন্ধ করিলেও তাহ।দের চলে না। কেন না আফিমের লোকের! 
ই সদয়ে ক্রেযাদি করিবার শ্ুবিধা পান, এ সমরেই ফোকানদার 
ও ফিরিওয়লাদের বিক্রয় অধিক হয়। এই জন্য যে স্ত্রী 
শপুকষের এক জন আফিসের কাধ্য ও অপর জন চাকরী করে 
তাহাদের মধ্যে গৃহকা্ধ্য লইয়া ভয়ান্ক বিবাদ হতর। মধ্যাহু 
সমগ্কেও দোকানে কাধ্য অল্প নহে, সেই জন্য সে ঘমযনেও তাহারা 
গৃহে থাকিয়া গৃহরক্ষণাদি করিতে পারে না। তাহা পারি- 
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লেও বর্ণ সাহায্য হইত ও পরস্পরের বিবাদ মিটিয়া যাইত। 
কিন্দম ঠা সময়েও তাহারা কার্ধ্যস্থান ত্যাগ করিতে পারে না? 
এহর অপেক্ষা পল্লীথামে চৌর্যাদির ভয় আরও অধিক 
কেন না তখাকার অদ্ধিক লোকই বিদেশে থাকে ও নিম্ন শ্রেণীর 
শোকের প্রায়ই যাঠে কার্ধ্য করে, গ্রাম প্রায় শূন্যই থাকে । 
শূন্য পল্লীতে চূরী করিবার বড় সুনিধা। কৃষকগণ দ্রব্য সামগ্রী 
রক্ষা করিতে অক্ষম হইঙ্গা স্ল দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে রাখে । তাহা; 
এক এক খানি ক্ষুদ দোচালা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যখন থে 
্ষুরে কার্য করে মেই খানি সেই ক্ষেতে লইয়া যার ও তন্াপ্যে 
আপনাদের ডব্য সামগী গুলি রাখিয়া! দেয়। শিশু সন্তান গুলি 
নিকটেই থাকে ৷ গৃহে কিছুই রাখিয়া আইসে না. সমন্স দ্রব্য 
রন করিয়া মঠ মাঠে অমণ করে। কিন্ত যাহাদের মে'ট বহন 
ব্যবস!'য় তাহাদের বড় কষ্ট । পরের মোটের সঙ্গে তাহাদিগকে 
নিজের কেঁথা কাপড় গুলিও বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। তাহা- 
দের সন্তানগণের আরও কষ্ট ; শন্ত গহে তাহাদিগের থাকিবার 
স্থান নাই, স্থতরাঁৎ তাহাদিগকে পিতা মাতার পশাছ পশা 
নিক়্ত জমণ করিতে হয়। নগর ও পল্লী উদ্ভষ স্থানেই এই 
শ্রেণীর লোকদেরর বড় অগবিধা। 
এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানবগণ নালা উপার 
চিন্তা করিল, অনেক সভা ও অনেক বক্তা হইল । পাহারা- 
ওয়ালার সংখ্যা চারি পাঁচগুণ বৃদ্ধিকরা হইল, গৃহ সকলের তত্বা- 
বধান করিবার জন্ত প্রতি পল্লী ও নগরাংশে বহু লোক নিযুক্ত 
হইল, কিন্ত কিছুতেই মানবের কষ্ট গেল না, প্রত্যুত নিয়ত 
অসংখ্য মকদমার কৃষ্টি হইতে লাগিল ও এ সকল কার্যে 
ব্যস বৃদ্ধি £ইতে লাগিল । পরিশেষে স্বতন্ত্র গৃহ বাস প্রথা উঠিষ়! 
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বাওয়াই যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্থির হইল। সকলেই বিবেচনা 
করিলেন হোটেলে ,বাস করার প্রথা হইলে কার্য 
জন্য পরস্পরের বিবাদ হবইবেনা, কাহারও দ্রব্যাদি চুরি “ইৰে 
না ও সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণের কোন অঙ্গৃবিধা থাকিবে এ। 
ঙোটেলে বাস করিতে হইলে ব্যয়" অধিক হইবে বটে. কি, 
সকলেরই আয় বাড়িবে। কেন ন! অক্পলেই আপন আপন 
আবাস বাটা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইবেন তদ্দারা ব্যবসায়াদি 
করিতে পারিবেন, গৃহ কার্ধ্য করিতে যে'সময় বৃথা নষ্ট হয় সে 
সমষে আয় বৃদ্ধির উপযোগী কাধ্য করিতে পারিবেন এবং বহু 
সংখ্যক হোটেল হইলে তংসমস্তের জন্য বহুতর রঙ্ুয়ে, চাকর, 
দ্বারবান. বাজারমরকার, বিলসরকার প্রভৃতি অনেক লোক আব- 
শ্যক হইবে. স্বতরাৎ চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; সেই সকল 
চাকরী করিয়া লোকে অর্থ উপার্জন করিতে পাৰিবে। ভাল 
ভালু পণ্ডিতনণ ফর্দ ধরিলেন ও আক কসিলেন। রন্ধন প্রস্ৃতি 
গৃহকার্ধ্য করিতে লোকের যে সময় নষ্ট হয় সে সময়ে কার্ধ্য 
করিলে যত আয় হইতে পারে দেখিলেন, গৃহবিক্রদ্বলব্ধ টাকার 
কত ভুদ হইতে পারে তাহা ধরিলেন ও হোটেলে খাইলে ষে 
ব্যয় বাড়িতে পারে তাহাও ধরিলেন। পরিশেষে জম! খরচ 
করিয়া দেখিলেন্‌ যথেষ্ট আয় বেসি থাকিল। বিজ্ঞান, থিয়োরি 
(7০০৮ ) সমস্তই প্রয়োগ করিয়া গণ্ডিতগণ স্থির করিলেন 
এই প্রশাল অনুসারে চলিলে মানবের আয় বাড়িবে- শাস্তি 
'বাডিবে - সর্ধ প্রকারে মানব হুখী হইবে । সকলেই মহানান্দে 
এই প্রস্তাবে সম্মত হইল । আইন প্রচার হইল অদ্যাবধি কেহ 
আর স্বতন্ব গুহে বাস করিতে পারিবেন নঃ, সকলকেই হোটেলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 


তৃতীয় দৃশ্য । 





২কীর দৃশ্য! কি পল্লীগ্রাম কি সহর জর্্ত্রেরই 

দুশ্য অতি মনোহর। সকল শ্থানই বড় বড় অট্টালিকা 
পরিপূর্ণ। কোন হ্থযনেই এক খানি কুটার দেখিতে পাওয়া যায় 
না। বৃহৎ বৃহৎ গৃহে অসংখ্য নর নারী এক সঙ্গে বাস করে। 
অবস্থা অনুসারে কাহারও একটী কাহারও ছুইটা ঘর নির্দির্টি 
আছে, কেহ বা এক বরের অর্দেক বা চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। মেই মেই ঘরে তাহারা অপুজ সপরিবারে বাম করেন। 
হোটেলে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঙ্জন প্রস্তত হয়, ধাহার যেমন অবস্থা 
তলনুসারে মকলেই ভোজনাদি করিয়া আপন আপন কাধা- 
স্বানে চলিরা যান। শিশু সম্ভীন্গণ হোটেলের দাস. দাসীর 
জিম্মায় থাকে । বাহার যে সময়ে হুবিধা তিনি সেই সমজ্বে 
আহার করেন' ও কার্দ্য করিতে যান এবং হুবিধা হইলেই কিরিয়া! 
আইসেন। কৌন অন্ুবিধাই নাই ; সকলেই নিয়ত উপার্জন 
ও উন্নতির চেটা তি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। 
নিশ্চয়ই শ্থির করিলাম এইবার বাস্তবিক মানব হুখীী হইল। 
কিন্ত কিছু দিন পরে অমুদ্ায় আশা বিফল হইল। যখন! 
হোটেলকনারা বিল করিলেন তখন দেখিল'ম অনেক লোকের 
আয়ের দে$গণ দ্বিগুণ বিল হইয়াছে । বিল দেখিয়া সকলেই" 
চমকিয়া গেল! আয় বাড়িবার যে আশা হইয়াছিল কার্ধ্যতঃ 
কাহারও তাহ! হয়নাই, ব্যয়ই কাড়িয়াছে। কেন না বাটা 
বিক্রদ্ করিয়া কেহ কিছু গান নাই, কারণ সকলেই বিক্রয়কারক, 
ক্রষ্কারক কেহ নাই। ষে জকল বাড়ী হোটেল ও দোকান 


৭২. অভভুত স্বপ্ন । 


আদি হইবার উপযুক্ত তাহারই কতকগুলি মাত্র ৰিএত হই- 
স্বাছে, আর কোন বাড়িই বিক্রয় হয় নাই; যেগুলি বিক্রীত হুই- 
স্বাছে ভাহাও নিতান্ত অন্প মুল্যে বিক্রীত হইয়াছে; হু তরাৎ 
কাহারও মুলধন বাড়ে নাই । চাকরি বৃদ্ধি হইবে যে আশা করা 
ভইয়াছিল তাহাও নিক্ষল। কেন "না পূর্বে গৃহকাধ্য করিতে 
যত লোকের প্রয়োজন হইত হোটেল“সকলে তত লোকের 
আবশ্যক হয় না। পূর্বে মধ্যবিৎ ১*টী গৃহস্থের যত ঘাস 
দাসী ছিল এক্ষণে যে হোটেলে শত গৃহস্থ বাস করে তথায় 
তাহাও নাই। দরিদ্র ধশী গড় করিয়া পূর্বে শত লোকের যত 
চাক? ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও লোকে 

পর্ধ্য আদে বাড়ে নাই। কারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র দোকানের 
সৎখ্যা এক কালে কমিয়া গিয়াছে । দরিদ্র গৃহস্থগণ আধ পয়সা, 
সিকি পয়গার পরাস্ত ভ্রব্য দ্রুয় করিত, এবং অনেকের দাস 
পাসী লা থাকায় তাহারা ফিরিওলাদের নিকট দ্রব্য কিনিত, 
। এই জন্য পুর্বে অনেক অণেক ক্ষুদ্র দোকানদার ও ফিরিওয়ালা 
'ব্যবসার কঙিন। জীবন ধারণ করিত, এক্ষণে সে নকলের প্রযো- 
জন নাহ, এক্ষণে হোটেলাধিপতিগণ বহু পরিমাণ দেৰ্য ক্র 
করেন, ইাছারা অস্তা পাইবার আশজে বড় বড় পাইকিরি 
দোকান) হইতেই স্যরি ভ্রষ করেন। ম্বতরাৎ বছতর ক্ষুদ্র 
দোকান ৫:১7 টিয়া গিয়াছে ও ব্হতর ফিরিওয়াল! কাধ্য- 
শূন্য হইসাঘে। আবার হোটেলাধিপতিগ্রণ পরস্পর প্রতি- 
ছন্দিভা করিয়া সন্ত্র' করিবার জন্য অল ব্যয়ে কাধ্য সম্পন্ন 
করিবার নানা উপাধ্ধ আবিষ্কৃত করিতেছেন। এমন কল প্রস্তত 
করিয়াছেন তাহা সাহায্যে একজক্তন ছুই শত ব্যক্তির অন্ন 
ব্যঞ্তন রন্ধন করিতে পায়ে, এক জনে ছুই শত ব্যক্তির 





 অন্তুত স্বপ্ন । ও 


খাদ্যের আয়োজন .করিয়া' দিতে পারে। লুতরাৎ তাহাদের 
অধিক লোকের আরশ্যক হয় না; কিনা সকল কল ক্রুয় করিতে? 
অধিক ব্যয় পড়ে, সেই জন্য সৈই টাকার হুদ প্রস্ৃতিতে মাসিক! 
থে খরচ ধরা হত তাহণ চাকরৈর' বেতন অপেক্ষা বড় অল নয় (1 
হুতরাৎ অন্ধ লৌক বারা” 'ফাধ্য মম্পৃক্ন হওয়ার সথবিধা দরিদ্রগণ । 
পান না।'  হুটেলবাসী প্রচ্তোক ব্যক্তিকেই মুলধনের 
হুদ, াটাভাড়া, ডাঁকর ঢাঁকুব প্রভৃতির বেতন ও হোটেলাধি- 
পতির লা প্রতি অংশ মত দিতে হয় । তাহাতে ধনাগণের 
পক্ষে কিছু ব্যয় শাহর বটে: কিন্ত দরিদ্রগণের স্কন্ধে সমধিক 
ব্যয়ভার গতি; হয় কেননা দরিদ্রগণ কখনও চাকরের 
বেতন দিত: 'লী,. কোন, প্রকার পরিশ্রমিক ব্যয়ই তাহাদের 
ছিল না) তাহারা; মুল জব্য খুলি ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনারা 
পরিশ্রম করিয়া নানা কৌশলে অতি. অগ্প ব্যয়ে আহারীয় দ্রব্য 
প্রস্তুত করিত, এমন কি অনেকে আপন আপন বাস গৃহও প্রস্কত 
করিয়া লইতত।. বিশেষতঃ. 'দম্পতীর, মধ্যে যে উপার্জনশালী 
নহে সে সংমারের সমস্ত কার্ধ্য করিয়া ব্যয় কমাইয়া আস 
ৃদ্ধির কার্য করিত। এক্ষণে তাহাদের আর সে সকল জুবিধা নাই, 
এক্ষণে সকল কাধ্যেরই' ভার 'হোটেলাধিপতির উপর । ম্মল্য 
দিয় তাহার নিকট খাদ্য ক্রয় করিয়া খাইতে হইবে, ভাড়া দিয়া 
ভাহার গৃহে খাস করিতে হইবে । তিনি ধনী দরিদ্র সকলেরই 
নিকট সমানরপন পারিশ্রমিকাদির ব্যয় লয়েন। সুতারাৎ দরিদ্রগণ, 
অতি জঙ্ন্য দ্রব্য আধপেটা খাইয়া! কোনও প্রকারে দিন পাঁত 
করে । যে. সময়ে দরিদ্রগণ খাদ্যাদি প্রস্তত' করিয়! ব্যয় লাঘবের; 
চেষ্টা করিত সে সময় অন্য কাধ্য করিয়া অর্থোগার্জন. করি-: 


তেও পারিতেছে না। কেননা কার্যসংখ্যা ও পরিশ্রমের মূল্য" 
* ৃ 














৭৪ অনভুত স্বপ্ন ৰ 
কমিয়াছে বই: বৃদ্ধি, হস লাই... -ষ্পভীর ফধ্যে ঘাহার 
উপার্জন নাই বা যাহার উপার্জন- কমতি: অল্প তাহার 
কষ্টের সীমা নাই! তিন্তি, হোটেলের কেনার লিজ, দেয় অর্থেক 
দিতে না পারিয়া বিষম যা. পরাগ হল্েন্গ ; অনেক "্ছলেই 
উর কারণে বিবাহ ভঙ্গ হইতে লাগি ।..বেখিলাম, ব্য্িচারই 
্রীজাতির ীনিদার প্রধান অবলা, টি ধনহীনা 














ডা ফোন প্রকারে | উনের: থান 
পেটের দায়ে নিতাস্ত মালা, হই ী 


উভয়ই উপার্জনশীল ্‌ হানে নত অপ 
প্রবল নয়। : তাহারা উদ্তয়েই: উপারিনক্ষ, 'উ্তয়েই পৃথক 
পৃথক কারধধযস্থণনে কারন ও ন্জাপন আপন সুবিধার 





জন্য পৃথক পৃথক্‌ - হোটেবে 
সকল রকম: টা হানা সম্পকষ, কিবার বন্য নিয়ত 

লোকের. "কটা বড়. জরি ভা জের 
অনেক, লোক ভিক্ষ! . অবলগ্মনে জীবিকা নির্ধ্ধাহ করিত, 
অনেকে য় ্বজনও বনু বাক্ষবের মাত জীন রজত 
দের উপায় করিউ এবং অনেকে খণ শ্রহপ করিস উপস্থিত 
বিপদ ছইত্তে উদ্ধার হইত। খণ করিয়া ব্অনেকে ব্যবসা- 
যানি করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ কদ্ধিত। . এক্ষণে দে সকলের 
কিছুই ছইবার যো! নাই। এক্ষণে গৃহস্থ নাই সুক্রিতিক্ষাও নাই। 
ছুই একটী সাধারণ দানাশ্রাম আছে বটে ৰকিস্ত তথাকার হুদয়- 
«শুন্য জাই: প্রন্কৃত দরিদ্রের উপকার হয় না। দানাশ্রমের 








অস্ত স্বপ্ন ৫ 
অধিকাংশ অর্থ কর্মচারীরাই গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট তাহাদের 
পরিচিত ও স্বারথমাধনক্ষাম- ব্যক্তিরাই, গ্রহণ করে। আত্মীয় 
বন্ধগ্ণ এখন প্রায়ই ৮৯১৫ উপরার করেল না আত্মীয় 





সমস্ত আত্মীয়তা হৃদ মুখেইসম্পন হত, কেছই হৃদয়ের কা 
করেন না। প্রনঁতঃকলের হুদয়ের ভাব মৌধিক বাক্যের 
সপ্পূর্ণ বিপরীত |”: নিরভাত্ত আত্মীক্প ভিন্ন অপর কেহ কোন ভ- 
লোকের সহিত: কথাই কহিতে পারেন না--আঁ্বীয়ের সেই 
অধিকার" টুকু মার আছে। তাহারা কোন আত্মীয়ের সহিত 
দেখী হইলে « মহাশয়'ভাল আছেন ত€* এইকূপ প্রশ্ন 
করিতে পারেন। কিন্ত পচ (দিন অনাহারে থাকিলেও জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তি “ভাল আছি” বলিতে-বাধ্য ইস়েন। যদি কেহ কোনরূপ 
কষ্টের কথা জানান তা হইলে বড় হুঃখিত হইলাম? ($৩া 
রে ছুঃখেরও 





ভৃত্যকে প্রহার, সি বসত করেল: 
সেই অবশ্যকর্তব্য কার্য করন জন্যও প্রভু নিয়ত দাসকে! 
ধন্যবাদ দিয়া খাকেন। অ্থিক কি স্তন্যপারী শিশু শ্তন্য পান: ' 


৭৬ অদ্ভুত স্বপ্ন? 
জন্য মাতাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য । এখন হুদয়বিরুদ্ধ বাহিক 
কতাধ্যর এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে যিনি যে কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখুন 
! না কেন “আপনার একান্ত* অনুগত দাম, এই কথাটী নিম্নে ও 
“মাননীয় মহাশয়” এই কথাটা শীর্ষে লিখিতেই হুইবে। দেশের 
 স্াট মেখরকে লিখুন, পিতা পুত্রকে নি মিঠুন বা শুর শিষ্যকে 
লিখুন সকলকেই গ্রীরূপ লিখিতে হইবে, | "এইরূপ জুদযুশূন্য 
সন্ত্রম ও আশ্মীয়তাতেই মানব মুগ্ধ । প্রকৃত হিত কেহ কাহারও 
করেন না। ধিনি সেরূপ আশা করেন তিনি একান্ত অসভ্য 

বলিয়া পরিগণিত হয়েন। | 
খণ পাওয়াও এক্ষণে সহজ ব্যাপার নহে। পুর্বে সক- 
লেরই কিছু না কিছু সম্পত্তি ছিল, যে অতি দরিঙ তাহারও 
তান্ততঃ এক খানি বাসগৃহ ও ২। ৪ খানি বাসন থাকিত। লোকে 
তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অথবা সুদ পাইবার লোভে প্র প্রতি- 
ভুতেই তাহাদিগকে যথাসম্ভব কিছু কর্জ দিত। বিশেষতঃ বাম- 
স্থান ও আত্মীয় জন ছাড়িয়া হঠাং অন্য স্থানে যাইতে পারি- 
বেনা এই বিগাস থাকার দেয় টাক! আদায় হইবার ভরসার 
লোকে টাকাদিতে বড কুঠিত হইত ন1। এক্ষণে কাহারও গৃহ বা 
বাসনকিছুই নাই। অনেকের পরিধেয় বসন পথ্যস্ত নাই। 
হাটেল হইতে কাপড় ভাড়া করিয়া লইয়! অনেকে কার্য চালায়। 
স্বতরাৎ বন্ধক দিবার উপযোগী, নিজের কাহারও কিছুই নাই। 
তায় আবার, সকল সময়ে লোকে এক হোটেলে বাস করে লা। 
যখন থে হোটেলে থাকিলে কার্য সুবিধা হয় কিশ্বা ষে হোটেলে 
অপেক্ষার্কত অন্ন ব্যয়ে থাকিতে পারে সেই হোটেলে গ্রমন করে। 
দেনার ভ়্েও লোকে নিয়ত হোটেল পরিবর্তিত করে। সুতরাং 
কাহারও সহিত কাহারও প্রতিবাসীর্‌ ডাঁবও নাই । এই সকল 


অদ্ভুত স্বপন ৭৪ 


কারণে কেহ কাহাকে এক পয়সারও বিশ্বাস করে না। হোটে- 
লাধিপেরাও নগদ টাকা ভিন্ন আহারীয় বাবাস স্থান দিতে 
সম্মত নহেন। ধাহাদের ভালরূপ চাকর বা ভালরূপ ব্যবসাকার্ধ্য 
ছআাছে তাহারণ হোটেলে ধার পান বটে কিন্ত তাহাদের সহিতও 
হোটেলাধিপগণের আনেক গোলমাল হয় । ষে দম্পতির 
উভয্নের উগার্জনূ: নাই দে দম্পতীর উভয়ের দেনাই 
একজনের অর্থাৎ যাহার উপার্জন আছে: তাহার নিকট হইতে 
লইবার চেষ্টা হয়, আনেকে তাহা দিতে সম্মত হয়েন না। 
কাথেই হোটেলাধিপতিকে তজ্ন্য নালিশ করিতে হয়। নিয়ত 
এব্ধপ বহুতর মকদ্দমা হইতেছে । এ সকল মকদ্রমায় পতি পরী 
সঙ্গন্ধীয় যে সকল 'অন্লীল কথা প্রকাশিত হয় তাহা শুনিলে কর্ণে 
হস্ত দিতে হয্। এর ষকল কথা সত্য হইলেও আশ্চর্য্য 
মানবচরিত্ মিথ্যা হইলেও আশ্চর্য মানবচরিত্র | 

_ এক দিন আমি আদালতে গিয়া অনেক গুলি মকদমার বাদ 
প্রতিবাদ শুনিলাম। দেখিলাম সকল মকদ্দমাতেই স্বামী স্ত্রীর 
প্রতি দোষারোপ করিতেছে ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি দোষারোপ 
করিতেছে। ব্যতিচারের প্রতিবাদই অধিক।, 

$.একটী কমায় পুরুষ কহিলেন ত্রাহার গর্রী অসচ্চরিত্রা ও 
তাহার গর্ভে যে সকল তান, জন্মিয়াছে তাহার একটাও 
তাহার রস জাত নহে হুতেরা: .& সক্ল পুত্র কন্যার ভরণ- 
পোষণের দায়ী তিনি, নহেন। পন্থী তাহার উত্তরে ,পতির 
ব্যভিচারের কর্থা বলিলেন. ।. উভয়েই আগ্রন আপন বাক্য সপ্র- 
মাণ করিবার জন্য অনেক. সাক্ষী দিলেন। : সাক্ষীদ্রের কণা 
শুনিয়া আমার গেটের ভাত চাউল হইয়া গেল। পরে তর্ক 
গিতর্ক আরম্ভ হইলে" স্বাধীর পক্ষের উকীল বলিলেন স্বানী , 


৭৮ হ্ স্বপ্ন 

ব্যভিচারী কিং না তাহা! এ মকদ্দমায় আদো দেখিবার 
আবশ্যক নাই, স্ত্রীর ব্যভিচার যত্য কি না তাহা দেখাই 
এ মকদ্দমার প্রধান আবশ্যক। কারণ. যদি, গ্রণয়েয়-সুব্যবহার 
হয় নাই বা দাম্পত্য: ধর্খ,  বাবিধি, রক্ষিত .হয় নাই 
বলিয়া বিবাহ ভঙ্গের, অভিযোগ - . হইত; এছ, হইলে 
স্বামীর চরিত্রও দেখ আবশ্যক 
দ্বমা পুভ্রের ভরখপোষণের . অং 
হয় স্তান আমার নয় তরে 







কেন? স্বামী ব্যতিচারী হইলে ত পত্র, সন্তান, ঘরে . আনিতে 
পারে না ও তজ্ঞন্য স্ত্রীকে কোনব্প দায়ী করেনা; কিন্তু স্ত্রীর 
ব্যভিচার ধারা অন্যের সন্তান, গজ সে; 





কনা আমার, মনল, র্যভিষথারী বলিয়া স্বীকার 
. করা বায়, তাহাতে এ কজন, কান উপকার বাঁ হানি হয় না। 
কারণ তদ্ধারা অন্যের সৃম্তান ভার. রর. উপর পড়ি 
তেছেনা। স্ত্রীর উল কহি্গ পতি যথেচ্জ ব্যরহার করিবেন 
আর রমণী ইন্রিয় দমন করিবে, এই. কি.মা্ট ভাব ? না 
ইহান্কে, স্ত্ীস্বাধীনতা: হলে? পতি ব্যভিচারী লা হইলে 
গৃ্ী কখনও ব্যতিচারিনী হইত, না। :পত্ধির দোষই পরীর 
ব্মৃতিচারের ঈল কার |ৃতরাৎ, উহাকে রমণীর গর্ভুজাত পুত্রের 
উরধগোষণের দায়ী হইত হইবে । গতির উন্বীল কহিলেন যদি 
অন্যের সন্তান গর্তে ধারণ না করে তরে প্ৰ্যভিচারী স্বামী পর্থীর 

















অভ্ুত স্বপ্ন । ৭৯ 
ব)ভিচার অনুমোদন করিতে বাধ্য অর্থাৎ স্বামীর ব্যভিচার দ্বারা 
স্ত্রীর যে অনিষ্ট হইতে পারে স্ত্রীর ব্যতিচারোৎপন্ সেই পরিমাণ 
অনিষ্ট স্বামীকে অবশ্য. সহ. করিতে, হুইবে। - কিন্তু অতিরিক্ত 
ভার তাহার ক্বন্ধে নিক্ষেপ: করা কোন্‌: যুক্তির অনুমোদিত ? 
স্থামীর. বাভিচারে পন্থীকে অন্যের পুত্র পালন ভার গ্রহ 
করিতে হয়ন!, কিন্ত শরীর ব্যভিচার: ন্থমৌদন করিলে 
জারজ ও. হী, বংশ জাত কআপকৃষ্ট সন্তানকে আপনার সন্তান 
নামে পি করিয়া াস্পন হইতে হয় ও তাহার পালন 
হয়। এ অন্যায় ভার স্বামী বহন 
করিবে কেন, ? এরূপ হইলে কি সায্য থাকে? না এক্স হইলে 
পৃক্ষের কিকিম্মান্রশ দ্ববীনতা আছে বল! যায়? 

আর একটী কন্যার বাদ প্রতিবাদ, শুনিলাম.। তাহাতে 
পতি কহিলেন পরব ু্চারিবী জানিয়া আমি তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছি, বিবাহ, ভঙ্গের আদেশ, পর্ধ্যস্ত হইয়া 
গিয়াছে, ইতরাৎ আমি তাহার পৃপ্লের ভরপোষণের দায়ী নহি। 
পত্বী কহিলেন পতি আমাকে পুবর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ 
করিষ্বাছেন;স্থতরাং নে গং দা স্তন ও তৎ পুর্ব জাত সন্তা- 
নে ভরণ পৌহৰ রা ক ইইবে | 




















নবানবনদী গৃহীত হইল। 

এক হোটেলাধিপঁ একটা ধনবাঁনের ভি নাম যোগে 
তাহার দরিদ্র পরডির নামে নালিশ করিয়াছেন ত্র কন্যা 
বলিলেন তাহার স্বামী অত্যন্ত ছুশ্টরিত্র, তজান্য তাহার 
দেনার জন্য আমার নাঁমে _নানিশ হইতে পারে না, আমার 


৮০ অস্তুত স্বরন। 


দেয় অর্ধেক আমি পরিশোধ করিয়াছি। তাহার স্বামী 
আপনার ছুশ্চরিত্রতার বিষয় অস্বীকার করিয়া কহিলেন আমার 
অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, তাই তরী আমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য 
এই মিথ্যা বাক্য বলিম্বাছে। প্রন্কৃত পক্ষে রমপীই নিতান্ত 
দুশ্ররিত্রা। আমি জানিক্াও কিছু, বলিস, 'কারণ আমার 
অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, মনে মনে ভাবিতেছি। "আ্থাহীর, চলিতেছে 
এই আমার পরম লাভ | উহাকে পরিত্যাগ : করিলে জামার 
আহার চলিবে না। নচি২ আমি. অনেক দিন পূর্ধ্বে বিষাহ 
ভঙ্গের প্রার্থনা করিতাম।: এই . বলিয়া ব্মণীর দুশ্চরিত্র 
সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি: সাক্ষীর- অবানবন্দী দিল। 
তাহারা যাহা বলিল তাহা শুনিয়া! এমন পাষণ্ড কেহ নাই 
ষে কর্ণে হস্ত প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে।, 'লজ্জাশীল। 
ও কোমল-হৃদয়। রমণী যে এমন নিলি পাও হইতে পারে 
ইহা অমি কখন দ্বপ্রেও ভাবি নাই। : চা 
সকল মকন্দমাতেই এইক্প নানা প্রকার. অশ্লীল বাদ 
প্রতিবাদ শুনিলাম। সন্ধল মকঙ্জমার. াক্ষীরা যে সকল 
অশ্লীল ও অমানুষ ব্যাপারে : সাক্ষ্য প্রধান করিল ভাহা কোন 
ভদ্রলোকই শুনিতে পারেন না ।. ক্যামি দে সকল শুনিতে না 
পারিয়াই চলিয়া আইলাম। ষে সকল পরিচয় দ্রিব কি স্মরণ 
করিতেও লজ্জা বোধ হয়্।. প্রতিদিন এইরূপ..ও অন্যান্য নানা 
রূপ মকদমা! হইয়া অর্থ প্ত্য্থ উভয়েই. ভয়ানক, জাল!তন 
হইয়া পড়িয্লাছে। . দেওয়ানি জেল দেনাদাপ্..বন্দীগণে পরিপূর্ণ 
হুইয়াছে। অক্ষম জক্ষম উদয় প্রকার লোক দ্বারাই বন্দীগৃহ 
পরিপূর্ণ । অনেকে. অক্ষম-্ত্রী কি স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য 
ইচ্ছা করিয়া জেলে দ্বান।. অভিপরয় এক্ষণে তাহারা যাহা. 


অদ্ভুত স্বপ্ন | ৮১ 


দেনা করিবে তাহার দায়ী তিনি হইবেন নাজানিয়া কেহ 
তাহাদিগকে ধার দিবেন না। জেলে গেলে চাটি খাইতে 
পাইবে এই ভরসায় অনেক দরিদ্র ইচ্ছা? করিয়া জেলে যায়। 
অনেকে অমম্পন্ন সপ্রমাণ করিয়া রাজার অভয় গ্রহণ করে 
অর্থাৎ দেউলিয়া আদালতের আশ্রয়, লইয়া দেনার দায় হইতে 
অব্যাহতি পায়! ,মুহাজনদিগের টাকা আদায় হয় না কেনল 
ব্যয় করা সার হয়।- এই সকল কারণে মাহাজন ও হোটেল- 
পতিরা আর নালিশ করিতে চাঁহেন না। তাহারা এক্ষণে এক 
কালে ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। লোকের ছুঃখ অতি 
মাত্রায় বাড়িয়া, গেল। কি দম্পরতীপ্রেম, কি -সন্তানবৎসলতা, 
কি পিতৃভক্তি, কি বন্ধুসৌহার্দ কি. প্রতিবেশীসহানুড়ুতি 
মকল প্রকার সুখ হইতেই মানব বর্ত্ঘিত হইল, কেবল পেটের 
দায়েই নিয়ত বিব্রত । 

এইরূপ ও অন্যান্য নান! প্রকার ছরবনথা সহা করিতে 
না পারিয়া মানব সমাজ বিচলিত. হইল। তখন দুঃখ দূর 
করিবার উপায় '্অবধারণ জন্য স্থানে স্থানে বহুতর সভা 
সংস্থাপিত হইল। প্রকৃত কারণানৃসন্ধান করিবার জলা 
গবর্ণমেন্ট কমিষন বসাইলেন। কমিষনগণ অনেক তনুসন্ধান 
করিলেন, অনেক লোকের জবানবন্দী লইলেন ও পরিশেষে বৃহ 
মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাহার, স্থুলম্্ব এই যে বিবাহ 
প্রথাই মানবের সকল দুঃখের মূল। কারণ দম্পতীবু উদ্ভগ্নেই 
কখনও সমান গুণ ও সমান শক্তি সম্পন্ন হয় না। সেই 
জন্য তাহার! পরস্পরে বিবাফ করিয়া মানব সমাজের এবন্সিব 
ছুঃখ বর্দন করিতেছে ।॥ দম্পতীর মধ্যে িনি অধিক উপার্ভন- 
শালী তিনি প্রভুত্ব করিতে না পারিলে অন্যের ভার বহন 
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করিতে চাহেন না, কিন্ত ঘিনি অক্ষম তিনি অধীনতা স্বীকার 
করিতেও প্রস্তত নহ্নে, উপার্জনও করিতে পারেন না। 
ইহাই বিবাদের মুল কারুণ। বিবাহ ভঙ্গ করিলেও সে বিবাদ 
মিটে না; কারণ সন্তানগ্রণের ভরণপোষণ লইয়া তাহাদের মধ্যে 
চির বিবাদ থাকে । সুতরাং এমন উপ্রায় কর! আবশ্যক যাহাতে 
কি জ্ীকি স্বামী সকলেই স্বাধীন ভাবেআপন আপন কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে পারে, কেছ যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। 
কমিসনেরা রিপোর্ট দিলে উহার উপায় অবধারণ করিবার 
জন্য এক মহা সভা স্থাপিত হইল। সভ্যগণ অনেক তর্ক 
বিতর্কের পর স্থির করিলেন অর্থের সহিত সসম্পকী় 
।ব্যরি ক্রগণের কোন প্রকার সত্ব না খাক1 নিতান্ত আবশাক! 
কেন না অর্থই যত অনর্থের মুল। যেমন বিষয়কর্ম্েরে সহিত 
ধর্থ্ের সংশ্রব রাখিলে অর্থ বাঁ ধর্ম কিছুরই উন্নতি হয় না, 
দেইবূপ প্রণঘ্বের সহিত অর্থ সংশ্রব থাকিলে প্রণয় বা অর্থ 
কিছুরই উন্নতি হয় না। “ধর্মের সহিত অর্থের সংঅ্রব রাখা 
উচিত নম্ব” এই তত্ব ইংলগুবামীগণ বহু পুর্ব্রে বুৰিয়াছিলেন, 
তাই তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছে । নির্বোধ ভারতীয়গণ 
তাহা না বুঝাইতেই অধঃপাতে গিম্বীছেন। ধনের জন্য জ্ঞাতি-. 
বিরোধ, পিতা পুলে বিরৌধ ও পতি পতীতে বিরোধ হয়। 
অমৃত বিষ ও বিষ অমৃত হয়। ইহা বুর্ঝিয়াই পাঁছে আত্মবীযকে 
টাকা ধার, দিলে পরস্পরের ষনাস্তর হয়, এই ভয়ে এক্ষণে 
কেহই মহাবিপদ সময়েও আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করেন ন1। 
কিস্ত আশ্চর্ধ্য এই যে পরম আত্মীয় পিতা পুত্র, পতি পত্রী প্রতৃ- 
তির মধ্যে সকলেই নিয়ত অর্থসংশ্রব রাখেন ও সৎংসারকে ছুঃখ- 
। ময় করেন; আমাদের মতে কি ত্ত্রীপুরুষ কি পিতা পুত্র কাহারও 
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মধ্যে আর কোন বিষয় সংভ্রব রাখ। উচিত নয়। সকলে যেমন 
কার্ধ্য সম্বন্ধে ও মতামত সম্বন্ধে স্বাধীন অর্থ সম্বন্ধে সকলেরই 
মেইব্ধপ স্বাধীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে মনুষ্য যাহ উপার্জন 
করিবে সে তাহা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে, সে অর্থের বা সে অর্থ 
জন্য হুখ ছুঃখের ভাগী স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা কেহই হইবে 
না।. এইরূপ হইলেই, মানব প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাবলম্বী হইবে, 
প্রকৃত পক্ষে মানবের, স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে ও সকলে 
প্রকৃত সুখী হইবে! পরম্পর অর্থগাপেক্গ হইলে স্বাধীনতা! 
মানবের নাম মাত্র হয় । পুর্ব কালে ভারতবাসীগণের মধ্যে 
এক জন উপার্জন করিতেন ও ভ্রাতা ভগিনী শ্যালক, ভগ্মিপতি, 
ভাগিনেষ়, ভ্রাতুষ্পুত্র, দৌহিত্র সকলেই তাহা বিভক্ত করিয়া 
খাইতেন, উপার্জন -কারীকে 'সমস্তই, ভাগ বিলি করিয়া 
দিতে হইত, তাহার ভাগ্যে কিছুমাত্র সুখ ঘটিত না, কোন 
প্রকার উন্নতিও তিনি করিতে পারিতেন না, এবং ধাহার বসিয়া 
থাইতন তাহারাও এককালে অধঃগাতে ঘাইতেন ও সম্পূর্ণ ভাবে 
উপার্জনকারীর অধীন হইয়া থাকিতেন। তাই ভারতের অবস্থা 
এত মন্দ হইয়ীছিল। ইংলও প্রভৃতি সভ্যদেশে সকলেই 
স্বাবলম্বী ছিলেন, তাই স্তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছিল । 
আমরা সেই আদর্শে চলিতেছি বটে, কিন্ত আমরা প্রকৃত পক্ষে 
স্বাবলম্বী হই নাই। কেন না এখনও তরী ও হ্াামী এবং পিতা 
ও পুত্র পরস্পর পরস্পরের সাহায্য আকাজ্ণ করে) যদি 
সকল মন্ুষ্যই অন্যের আশ! না করিয়া আপন আপন উপার্জনের 
উপর নির্ভর করে তাহা হইলে সকলেই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী 
হয়, এবং আপন শক্তির অনুরূপ অবন্থায় থাকিতে অভ্যস্ত হয়। 

কোন অক্ষম ব্যক্তিকেই পিত্রা্ির উৎকৃষ্টাবস্থায় থাকিয়া অভ্যনত 
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হইয়া শেষে চিরকাল অনভ্যন্ত কষ্ট ভোগে দিন যাপন করিতে 
হয় না। উপাজ্জনকারীকেও পরের জন্য সমস্ত ব্যয় করিয়া শেষ 
জীবনে অর্থাভাব জনিভ ছুঃখে অিয্নমাণ হইতে হয় না। যদি 
এক্সপ নিয়ম হয় যে কেহ কাহাকেও কোন প্রকার সাহায্য করিবে 
না, ভাহা হইলে সকলের সমস্য দুঃখ বিদূরীত হইবে ও পৃথিবী 
অতি অন্ন দিনেই উন্নতির উচ্চতম সোপানেশ্জারোহণ করিবে। 

সভার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন 
হইল, ও আইনের পাতুলিপি প্রপ্ঠত হইল। অনেক দিন ধরিয়া 
তর্ক বিতর্ক হইয়া খাহ। মীর পাস নাহ সংক্ষেপ 
মন্ এই £ ১ 

হেতুবাদ।-_ মানবজাতির: হ্ধ দূর করার; ও প্রকৃত সুখ 
বিধান করিবার ও মানবের -প্রীকৃত উন্নতি হইবার উপায় 
অব্ধারণ করিবার জন্য এই আইন প্রস্থত হুইল। কিন্ত মানব 
বলিতে কোন বিশেষ মানব (70059981) বুঝিতে হইবে না, 
মানব সমাষ্ট বুঝিতে হইবে। সুতরাং এক জন, ছুই জন কি 
দশ জন, অথবা লক্ষ, কোটা, অর্ধঘদ, ব্যক্তিরও হুথ দুঃখের 
জন্য এই আইন দাধী নহে। সমগ্র মানব সমষ্টির ভুখ দুঃখের 
জন্যই এই আইন দায়ী। 

১। যিনি যাহ] উপার্জন করিবেন তিনি তাহা একা ভোগ 
করিবেন, অন্য কাহাকেও  অম্পূর্ণ বা তাহর কোন অংশ 
দান 'কযিতে পারিবেন না। যিনি ইহার বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিবেন 
ভিনি মানবের ধনহর্তীা স্বরূপে গণা হইয়া তস্করের উপমুদ্দ 
দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। ভিশ্বুককে ভিক্ষা দিতে, নিমন্ত্রণ করিরা 
ভোজ দিতে কিন্বা পিতা মাতা, কিপ্পুল্ কন্যা কি স্বামী হ্রী 
কাহাকেও কোনরূপ অর্থ, ভোজ্য“বা! অন্য কোনরূপ ভ্রর্য প্রদান, 


অদ্ভুত স্ব টা ৮৫ 


করিতে এই আইন দ্বারা নিষেধ করা হইল। সে সকল 
আবশ্যক কর্ম গবর্ণমেট সম্পন্ন করিবরেন। কল ব্যক্তিকেই 
এ সকল কাব্য সম্পন্ন করিব!র জন্য আয়ের নির্দিষ্ট অংশ কর 
(গু) স্বরূপ দ্বিতে হইবে। 

২। বিবাহ করুন আর নাই করুন সকলকেই ধ&ঁ জন্য 
নির্দিষ্ট অর্থকর দিতে হইবে। 

বিবাহ বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে স্ত্রী পুরুষ ইচ্ছা- 
মত প্রণয়াদি করিবেন। তাহার জন্য কেহ কাহাকে কিছু 
দাঁন না সহায়তা করিবেন না। অন্য সকল বিষয়ে ওঁহার! 
স্বেচ্ছান্ুসারে চলিতে পারিরেন | | 

৩। কোন ব্যক্তির মুত্যু হইলে তীহার সমস্ত সম্পত্তি সর- 
কারে দাখিল হইবে। কেহ উত্তরাধিকার বা উইল কি দান 
ক্রমে কাহারও কিপ্সিম্মাত্রও সম্পত্তি পাইবেন না। 

৪। কেহ পতি, পত্রী, পুজ্র বা কন্য। কাহারও ভরণ পৌঁধ- 
ণের জন্য দায়ী নহেন। 

৫: গর্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সেই তারিখ হইতে এক 
মগের মধ্যে সেই রমণী নির্দিষ্ট রাজ কর্মচারীকে সম্বাদ দিবেন 
ওঁ রাজকর্মচারী তহসন্বন্ধে যে কর্তব্য অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় রমণখর 
যাহ! যাহ] আবশ্যক, প্রসব কালে ধাত্রী প্রভৃতি যাহ! যাহা 
আবশ্াক এবৎ সন্তান প্রন্ত হইলে প্রন্থতী ও জাত শিশু 
সঙদ্ধে যাহা যাহা আবশ্যক তঙৎ সমুদায়, বন্দোবস্ত 
করিয়া দিবেন । যত দিন সন্তান রমণীর গর্তে বাস করিবে তত- 
দিন এ সন্তানের মঙ্গল জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহ? আর্দেশ 
করিবেন এ রমণী তাহা করিতে বাধ্য। তাহ! করিতে সাহার 


যে ক্ষতি হইবে গবর্ণদমণ্ট সে ক্ষতি পুরণ, করিবেন | 
৮ 


৮৬ অদ্ভুত স্বপ্ন? 


সন্তান প্রহ্ৃত হওয়ার পর হইতেই শ্রী সন্তানের সহিত 
রমণীর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তবে গবর্ণমেট যদি আবশ্যক 
বোধ করেন তবে উপযুক্ত বেতন দরিয়া এ রম্ণীকে এ 
সন্তানের স্তন্যদাতা রূপে নিঘুক্ত করিতে পারিবেন। 
॥ ৬) সন্তানের প্রতিপালন, বিদ্যান্িক্ষা, কার্যযশিক্ষা গ্রভৃতি 
সমস্ত কাধ্যই গবর্ণমেন্টের উপরি অর্পিত হইল। পিতা! 
মতি। তাহার কোন দায়ী হইবেন না । 

এইরূপ বনহুতর বিধানে পূর্ণ বৃহৎ আইন প্রচারিত হইল 
মে মকল কথা প্রকাশ করিতে হইলে বৃহত গ্রন্থ হইয়া! পড়ে । 

ই নব বিধান জারি হইলে সকলেই সংসারের দায় হইতে 
মুক্ত হইবেন ভাবিয়া কল্পনার্কিত ভবিষ্যৎ তুখের মনোহর 
ছনি দর্শন করিয়া মহা আনন্দে মগ্র হইলেন। নারী 
অন্গ্রদায়েরই আনন্দ বেসি হইল। কেনন] তাহাদের বিশ্বাস 
অন্তান পালন করিতে হয় বলিয়াই তাহারা পুরুষের সহিত 
অর্কতোভাবে প্রতিদ্বন্দীত1 করিতে পারেন না। এক্ষণে সে 
অন্তরায় দূরীভূত হইল, এমন কি গর্ভাবস্থাতেও তাহাদের কোন 
কার্য ক্ষতি হইবে না। সে সময়ে তাহারা অধিক উপার্জনই 
করিতে পারিবেন। তাহারা ভাবিলেন এইবার আমর প্রত 
স্বাধীন হইলাম। অনেকে এমনও ভাবিলেন এই বার পুরুষ 
গণকেই আমাদের অধীন হইতে হইবে । কেন না পুরুষেরা 
এছ্‌ হইয়াঞ্ড চিরকাল রমণীর দস, কেবল উদরান্রের জন্য স্ত্রী 
এক্ুষের অধীনতা তীকার করে। এক্ষণে স্ত্রীর অধীনত্ের সে 
করণরণ ছিল না, কিন্ত পুরুষের অধীনত্বের স্বাভাবিক কারণ 
অমানভাবেই রছিল। 


চতুর্থ দৃশ্য। 


অধূর্বদৃশ্য ! অপূর্ব জগতে মানবের অপূর্মভাৰ! সকল 
মানবই আছি একই মাত্র উদ্দেশ্যে চলিতেছে । কেহ আৰ 
পুজ কন্যা গ্রন্থভি শবিৰার বর্ণের ভরণপোষণ চিন্তায় ব্যস্ত নহে, 
কেহ কোন রূপ ব্যবস| বাণিজ্যের লাভ লোকসানের চিন্তা 
স্যগ্র নহে,কেহু প্রি্নতম দার! পুল শোকে আকুল লহে,কেহ পিতা 
মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ নহেন বলিদা লোক সমাজে ঘৃণিত হর 
না ও কেহ পরম পিতা পরমেশরের উগাষনা না করিয়াও নিন্দিত 
হম না। অক্লেরই এক মাত্র চিন্তা উদর পরণের ও এক মা 
কাণ্য দামত্ব। জীবনের পরে গতি কি হইবে তাহার জনাও 
লোকের যেমন কোন চিন্তা নাই, খুব পরকালের জন্য ধন 
মঞ্চ করিব রাখিবার জন্যও কাহার কিছু মাত্র ব্যাকুলতা নাই? 
জীবনই মানবের চর্ম ও শেষ উদ্দেশ্য হইয়াছে। সুখে জীবন 
যাপন করিতে পারিলেই মানবের দমকল উদ্দেশ্য সাধিত হইল! 
বাধা গক্ক ছাড়া পাইলে যেমন মনের হর্ষে ইতস্ততঃ দৌড়া 
দেঁড়ি করে মানবের অবশ্থা আঙ্ি ঠিক সেইন্বগ হুইম্াছে । 
ঘমস্থ জালা যন্ত্রণা_সমস্ত চিন্তা হইতে মানব মৃক্ত হইয়াছে, 
সকলেই পান্তা ভাত বাতা দিয়া খাইতেছে। সংসারে 
বা দেশের কোন প্রকার চিন্তাই এখন কাহাকেই 'করিতে 
হয় না। পুজার ভরণপোষণ,চিকিৎসা ও শিক্ষাদান গ্রভৃতি সম- 
স্থের ভারই গবর্ণমেণ্টের উপর। কৃষি, শিল্প বাণিজা ও ভঁমম্প- 
ভির লাভ।লাভ সমস্তই গবর্ণমেণ্টের ; পরছুঃখ ও দেশের আনি 
নিবারণ প্রভতির ভারও গনর্ণমেন্টের উপর অর্পিত। আপনার 


৮৮ অদ্ভুত স্বপন । 


মাত্র উদর পুরণ এবং ররিপু ও ইন্জিয়াদি চরিতার্থ করিতে পারি" - 
লেই মানবের সকল কার্য করা হইল। 

নৃতন আইন অন্ুসার এই সকলবার্ধয চালাইবার জন্ম] 
গব্ণমেন্ট যে কার্প্রণালী অবলম্বন করিয্জাছেন তাহা রত 
চম২্কার। বৈষম্য বিদূরিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য ; কেবল স্থী 
পুরুবগত বৈষম্য নহে, জাতিগত বৈষম্য দূর করাও নিতান্ত আব- 
শ্ক। এই জন্য ত্রাঙ্দণাদি জাতির সন্মান নষ্ট কর' হইয়াছে, 
ধনী ও রাজবংশের সন্মান ও পদ বিদুরিত হইয়াছে নূতন নিয়ম 
অনুসারে রাজার ছেলে রাজ। হয় না, ধনীর ছেলে ধনী হয় না । 
নৃত্যুর পর সমস্ত সম্পন্তি এখন সাধারণের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের 
হয়। তাই আজি দেশে রাজা নাই। সন্ভা বিশেষ দ্বারা দেশ শাসিত 
হইতেছে ।সভা এক্ষণে রাজশক্তি ধারণ করে এবং সভাপতি 
রাজার সন্মান প্রাপ্ত হয়েন। দেশের লোকের নির্বাচনানুসারে 
সভার সভ্য নির্ণীত হয়. এবং সভ্যগণ সভাপতি স্থির করেন। 
প্রতি বংমরই নৃতন সভ্য ও নূতন সভপতি নিণীত হয়। এই 
সভার নাম মহামভা। মহামভার সভ্যগণের কেবল সভার কাধ্য 
অর্থা২ সভার প্রস্তাবিত বিষষে মতামত দেওয়া মাত্র কার্ধ্য 
নহে। তাহারা এক এক জন এক কার্ধ্য-ৰিভাগের বা প্রদেশ 
বিশেষের তন্বাবধায়ক। কেহ শিক্ষা বিভীগের, কেহ বাণিজ্য 
বিভাগের, কেহ পালন বিভাগের, কেহ সম্বাদ বিভাগের, কেহ 
অন্য বিভাগের তত্বাবধায়ক। ই্টীরা ও সভাপতি সকলেই 
নির্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হয়েন। অভ্যগণ আপন আপন 
বিভাগের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করেন এবং আবশ্যক মত সভাস্থ 
হইয়া আইন ও অন্যান্য সমস্ত বিষষের.নিয়ম ও সন্ধি বিগ্রহ 
প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কর্তব্য নিকপণ করেন। সভাপতি কোন্‌ 


অভভুত ত্বপ্ন। ৮৯ 


সময়ে সভ1 আহ্বান করা প্রয়োজন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন 
ও আবশ্যক হইলে মভা আহ্বান করেন। সভার সমস্ত কাগজ 
পত্র তাহার জিন্বার থাকে এবং সন্ধার সমস্ত আবেদন তাহার 
নিকট আইফে। ছুই জন মভ্যের মতের সহিত তাহার মত 
তুল্য বিবেচিত হনব । এই মহাসভার কত নিয়ম অনুসারে দেশের 
সমস্ত কায সম্পূ্,হর । এই মহাসভা'র হন্তে অনেক কার্ধ্য। দেশ 
রক্ষা, শান্তি স্বাপন, ভমিসম্পভি কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি 
' ব্যবসায়ের লুনিব্বম স্পাপন, এবং শিশু ও অক্ষমগণের গ্রতিপলিন 
প্রভৃতি অনেক কাব্য সুরার! সন্পারিত হয়। সত্যের মত্খ্য। 
অনেক । আন্ততঃ শী লোকের মধ্যে একজন করিয়া সভ্য 
থাকে । হুতরাৎ এই বিংশতি কোটি লোকের আবাসসুমি ভার- 
তের মহাযভায় অন্যুন ছুই সহজ মত্য নিযুক্ত । 
এই মহামভার অধীনে দেশে দেশে শাখা সভা আছে । দেই 
দেশের সকল বিন্ভাগের উপতদ্রাবধাদ্রকগণ তাহার সভ্য এব্খ * 
উপশামনকী তাহার সভাপভি। শাশমভার অপীনে 
অআ।বার প্রতি জেলায় প্রণাণথা সন্ভা আছে; জিলার প্রধান প্রধ'ন 
কম্মঢারীগণ তাহার মভ্য এবহ আাজস্টেট তাহার সভাগতি ॥ 
প্রশাধাসভার অধীনে ডি উ থানায় একটা করিয়া পলপবসন্ভা 
আছে, পুলিশের কর্তা তাহার ঘভাগতি। গ্রামা প্রধান প্রধান 
লোকের ও [বে পতনন মন্ভার মভ? নিনীত হয় এবং নিক্গ 
সভা সকল হইতে পর পর উচ্চ মভা সক্ষলের সুভ্য নির্লাটিত 
হয়। এই প্রকাতে দেশের লোক দ্বারা দেশেত অমস্ত কার্য 
অম্পম হষ। 
এক্ষণে কেহ কাহারও ধনাধিকারী হইতে পারে না, হতদ্রাং 
কাহারও নিজের কিঞিমা রও ভূমি সম্প্িগকোন প্রকার ব্যবঘাষঃ 
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কোন প্রকার শিলাগার বা কোন প্রকার কৃষি কার্য নাই। সমস্তই 
গবর্ণমেন্টের। কেহ আপন লাভের জন্য উত্ত প্রকারের কোন 
কাধ্য করিলে আইন অনুসারে দপ্ডিত হয়েন। করিবার কোন 
উপায়ও কাহারও নাই। কেন না যে কোন কার্ধ্যই করা ষাউক 
সক্ষলেতেই মূল ধনের আবশ্যক। কিন্তু পৈতৃক ধনে অধিকার 
নাথাকার কাহারও কিঞিন্মাত্রও মূলধন থাকে না। যিনি 
ভালরূপ চাকরী পান তিনি কিয়ৎ্কাল চাকরি করিয়া কিঞ্চিত, 
ধন সঞ্তয় করিতে পারেন বটে কিন্ত জীবনান্তে সঞ্চিত সম্প্থি 
নিজের বা পুজ্রাদির কোন প্রয়োজন লাশিবে না ভাবিয়া 
কেহই ব্যবসাযাদিতে মূলধন আবন্ধীরিদিতে ইচ্চ্ক হন না। 
শব্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদন্দীতা করিয়া লাভবান হইবার 
আশাও কেহ করেন না। 

দেশে ক্ষুদ্র পন্লীগ্রাম আর নাই-সমস্তই বৃহৎ বৃহৎ নগরে 
পর্যবজিত হইয়াছে । চহ্র্দিকে বৃহত্বৃহৎ প্রান্তর ও তাহার মধ্যে 
বুহত বৃহৎ নগরী। এমন এক খানি নগরী নাই যাহাতে অন্ততঃ 
২* লক্ষ লোকের বাস নাই। বড় বড় নগরীতে কোটী লোকেরও 
বাস আছে। নগর সকলের এক পার্শে বৃহৎ উদ্যান ও চত্ুঃ, 
পারে বৃহৎ মাঠ। যেরূপস্থান হইতে অক্গব্যয়ে শিক্পজাত 
ও বাণিজ্যলদ্ধ দ্রব্য সকল অর্ধাত্র আমদানি ও রপ্তানি হইতে 
পারে, এবং যেরূপ স্থানে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্ততের, ও বাণিজ্য 
করিবার উপযুক্ত কষিজাত দ্রব্যাদি অল্প ব্যত্ষে আন? যাইতে 
পারে সেইরূপ স্থানে শিল্প ও বাণিজ্যালফ় সকল স্থাপিত। নানা 
প্রকার অদ্ভুত অদ্ছুত যন্ত্রের সষ্টি হইয়াছে, অতি অল্প মাত্র 
লোকের সাহায্যে সেই সকল যন্ত্র দ্বার'.কৃষি শিল্প প্রভৃতির 
লাধ্য সম্পন্ন হয়। বাণিজ্য কাধ্য আরও হুশৃঙ্খলার সম্পাদিত 
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হয়। কারণ বাণিজ্য জন্য যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তং 
সমস্তই গবর্ণমেণ্টের নিজের-কুষিজাত, শিলজাত সমস্ত 
দ্রব্যই গরর্মমেন্টের নিজের এবং কি পাইকারি কি খরিদদারি 
সর্বপ্রকার দোকানই গবর্ণমেন্টের নিজের । কোন কার্ধ্যেই 
কেহ প্রতিদ্বন্দী নাই, কোনব্দব্যই ক্রুয় করিতে হয় না, কোন 
প্রকার পাথের ব্যয় ' কাহাকেও দিতে হয় না, যে দ্রব্য ষে 
দরে ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারেন। ব্যয়ের মধ্যে কেবল 
লোকের মন্জ্ুরি। সে মজুর অর্থাৎ লোকের বেতনও নির্দিষ্ট 
নিয়মাবীন। বহুবিধ উতকৃপ্ঠ যন্ত্র নির্মিত হওয়ার অধিক লোকের 
আবশ্তকও নাই। তাড়িত দ্বারা শকট ও পোত চলিতেছে, 
তদ্দার] বহু দূরের দ্রব্য সকলও অতি অঙ্গ লোক দ্বারা অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে । সমস্ত নগরই তাড়িতরথ দ্বার? 
পরস্পর সংলগ্ন। নগরের মধ্যে ন্তাঁড়িতরথ থাকিলে অনিষ্ট 
হইবার অন্তাবনায় নগরের সর্বত্র বাণ্পীপ্স রথে পরিব্যাপ্ত। 
উদ্যান ও মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে কৃষক প্রভৃতির থাকিবার ও 
শস্যাদি রাখিবার জন্য গৃহ আছে। ওঁ সকল গৃহও নগরের 
সহিত বাম্পীঘ্বরথ দ্বারা সংলগ্র। স্থানীয় অর্থাৎ নগরস্থ 
মনুষ্যগণ ও দ্রব্য সকল বাম্পীয় রথ দ্বারা নগরের তিন ভিন্ন স্থানে 
এবং উদ্যান ও মাঠে এবং এ এ ম্থান হইতে নগরের স্থানে 
স্থানে নীত হয়। 

নগর সকল বৃহৎ বৃহৎ ত্রিতল চতুস্তল অট্রা্গিকায় পূর্ণ । 
সনস্ত গৃহই গবর্ণমেন্টের; অনুমাত্র ভূমি বা একটাও গৃহ অন্য 
কাহারও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের! ভিন্ন ভিন্ন অট্টালি” 
কায় বাস করে। বৃদ্ধ, যুবরু ও শিশুগণ ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করে। 
বিদ্যালয়ের নিকট শিশুগণেক বাস, কার্ধ্যস্থানের নিকট খুবক- 
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গনের বাস এবহ প্রান্তস্থ নির্ধনাংশে বৃদ্ধগণের বাসগৃহ | দরিদ্রা- 
শ্রম, বিদ্যালঘ, চিকিংয়ালপ্ন, বাণিজ্যাগার, শিক্পাগার, বাজার. 
হোটেল, ধর্ম্মাধিকরণ, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আফিসগৃছ 
স্থবিধামত স্থানে অবস্থিত অর্থাহ যে কার্ধযালয় যে স্থানে থাকিলে 
সেই কার্যের ও সাধারণের হুবিধা হয় তাহ! সেই খানে স্থাপিত । 
নগর মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তা বা অপৰষ্ট* স্অস্বাস্থ্যকর গৃহ 
একটাও নাই, সমস্তই স্থপরিস্ৃত সুপরিচ্ছন্ন সুবুহৎ ও রিলক্ষণ 
বারুসন্পন্ন। অস্বাস্থ্য হইবার কোন আশক্কাই কোথাও 
নাই। সর্্ত্রই নির্খল বাদু বহিতেছে, সকল স্থানেই নলদ্রারা 
পবিত্র বারি সঞ্চালিত হইতেছে, মল মু প্রভৃতি ছূর্ণন্ধ জন্য 
সকল মুহুর্ত মাত্র কোন গৃহে থাকিতে পারে না, অধঃপ্রণালী 
দ্বারা সমস্তই দূরে নীত হয়। কাহারও কোনব্ধপ পীড়া হইলে 
তৎগ্ষণাৎ তিনি রোগীনিবামে নীত হয়্েন। জৎক্রামক 
রোগীদিগের জন্য নগরের দূর প্রান্তে গৃহ আছে, এমত স্ুকৌ- 
শল করা হইয়াছে যে তথাকার বায়ু নগরে আদ আসিতে 
পারেনা । সকল নগরই এই একই রূপ নিয়মে গঠিত । 
লোকে নির্দি ্ট গৃহাংশে বাস করে, মহসস্থ হোটেলে আহার 
করে, পার্শববন্তী বিপণী হইতে বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রবয 
ক্রয় করে এবং নির্দি্ট চাকরি করিরা জীবন যাত্রা ির্নাহোপযোগী 
আর্থ অঞ্কর করে। শিশু জন্ম মাত্রই মাতৃ ক্রোড় হষৃতে শিশু- 
নিবাদে নীত হয় ও ধাত্রিস্তন্য ও অন্যান্য কৃত্রিম পের পান 
কবিয়া বন্ধিত হয । পাঁচ বংজর বয়ঃক্রম হইলে তাহারা বিদ্যা- 
লয়ে প্রবেশ করে এবং তত্বাবধায়কের তত্বাধীনে থাকিয়া 
পড়িতে থাকে । ৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ 
বৎসর বয়স পধ্যস্ত ছাত্র্দিগকে ৮«। ১০টী গরীক্ষা দ্বিতে হয়। 
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ধাহারা মকল পরীক্ষায় উত্তীর্ন হইতে পারেন তীহারা দেশের 
সর্বোচ্চ পদ গুলি প্রাপ্ত হয়েন। ,তাহাদের সাধারণ নাম 
* উত্তীর্ণ ॥ যাহারা একটাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে 
না তাহারা “অনুত্তীর্ণ” আখ্য! ধারণ করিয়া মেথর মুদ্দাফরাস 
প্রভৃতির জন্য কার্ধ্য করিয়া জীবন ধারণ করে। যাহারা 
কেবল অষ্টম বর্ষদ্রেতর ৯ম পরীপ্পায় উষ্ধীর্ণ হয় তাহারা ভার বহন 
প্রভৃতি শ্রমজীবীর কাধ্য করে, যাহার দ্বাদশ বর্ষদেয় দ্বিতীয় 
পরীক্ষার উত্বীর্ন হয় তাহারা কৃষি কার্য করিতে পারে, যাহারা 
পঞ্চদশ বর্ধদের় তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহারা শিল্প কার্ধ্য 
করিবার ভাধিকার পায়, যাতারা অষ্ট'দশ বর্ধদেয় চতুর্থ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ তাহারা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কার্য করিতে সক্ষম হয়, যাহারা 
বি'শবর্ধদেষ পঞ্চম পরীক্ষায় উনীর্ণ তাহারা কেরানিগিরি প্রসৃতি 
কার্যের উপযোগী হয়। দ্বাবিংশ ব্দেমু ষ্ঠ পরীক্ষোত্তীর্ণগণ 
শিক্ষক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেডনের কেরানিগিরি প্রভৃতি 
কার্য করিতে পারেন। ২৫ বৎসরে সর্োত্তীর্ণ না হইলে কেহ 
শত মুদ্রার অধিক বেতনের পদ পান না। ২* বংসরে বিদ্যা- 
লয়ের পাঠ শেষ হয়। শেষ পরীক্ষা ছুইটী কাধ্য করিতে করিতে 
দিতে হয়। ২ বংসর বধ্বস পর্যন্ত সকলে গবর্ণমেণ্ট হইতে 
আবশ্যক সর্বপ্রকার সহায়ত! প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে আপন 
আপন সামর্থ্য অনুসারে সকলেই উপার্জন করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতে বাধ্য । প্রথম বংসর কোন প্রকারঞ্কর দিতে 
হয়না। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম হইতে বিবাহকর প্রভৃতি সকল 
প্রকার করই দিতে হয়। এই ২০ বৎসর কি আনুস্তীর্ণ কি প্রথম 
দ্বিতীয়াদি পরীক্ষোন্তীর্ন স্বকলেই গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে থাকিয়। 
আপন জাপন অধিকারের কার্য শিক্ষা! করে ; অর্থাৎ পরীক্ষার 
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ফলানুক্ধপ মেখরগিরি, মুটেগিরি, হল চালন, শি, নাঁনিজ্য ও 
কেরাণিণিন্রি প্রভৃতি শিচ্ষা করে। একাল পর্যন্ত তাহারা আহা- 
রাদি ও প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য প্রাপু হত, কিন্ধ সপ্চঝ করিবার 
জন্য কিছুই পার না। ২০ বং্সর পরে সকলেই পরীক্ষার 
নঙগরানুসারে কার্যেনিদুক্ষ হর) অর্থাৎ যাহার। উভী ভইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক নন্বর পঃইরাছে তাহার। আগ্রে 
ও জধিকতর বেতনের কার্ধ্য পায় । কার্ধ্য মংখ্যা অপেক্ষা উত্তীর্ণ 
স খ্যা বেশি হইলে যাহাদের নন্বর মর্দাপেক্ষা অন্ন তাহারা কার্য 
পায় না। কিন্ত তাহারা নিম শ্রেণীর কার্য করিতে ইচ্ছা কৰিলে 
শিন্ন দলের ম্দাগ্রে নিঙ্দীচিত হয়। যাহারা কোন কাণ্য পায় না 
তাহারা দরিদ্র আশমে থাকিনা গবর্ণমেপ্টের সকল রকম কার্য 
করিরা দেয় ও দন্লিদ্বের উপবোগী আহারাদি গায়। তাহারা 
কিছুই বেতন পান না। দর্দিদাশ্রমনাীগণ বিবাহ বা কোন 
গ্রকার দাম্পত্য ব্যবহার কগিতে পারে না। জার সকলেই 
বিবাহ করিতে পারে। কিন্ত চিরবিবাহ কেহই করে না; 
কচি অন্মারে শিয়তই লোকে নৃতন দর্ষিত গ্রহণ কন্ধিনা থাকে। 
কাপের উৎকর্ষ ভিন্ন দয়িত নির্বাচনের আর কোনও পরীক্ষা 
এক্ষণে নাই । কেন না এক্ষণে স্ত্রী বা পুরুষ কেহ কাহারও 
সাংসারিক কি আধ্যান্সিক কোন প্রয়েজনে লাগে না, রিপু- 
চরিতার্থই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্টা, সুতরাং বিবাহে গুণ দেখার 
ভা আবশাক নাই, রিপু যাহা চায় তাহাই মাত্র লোকে 
অনুশন্ধীনকরে। 

এই প্রকারে সমস্ত কাধ্যই গবর্ণমেন্টের নিয়ম অনুসারে নুন্দর 
রূপে চলিতেছে, কাহারও কোন প্রকার চিন্তা নাই; সকলেই 
সময্বে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য তোজন বরে) পরিষ্কত বাদুসম্পন্ন গৃহে 
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বাস করে, এবং পীড়া হইলে যথাঁনিয়মে চিকিংসিত হয়। 

কেহ কোনরূপ স্বাস্থ্য ভর্গকর কার্য করিতে বাধ্য হয় না। 

কেন না কাহাকেই নিজের ব1 পুজাদি পরিজনবর্গের উদরান্ন বা 

পীড়দির জন্য কোন প্রকার চিন্তা, অসময়ে ভোজন বা রাত্রি 

জাগরণ প্রভৃতি অতি ক্লেশকর ও স্বাস্থ্যনাশকর কার্ধ্য করিতে 
হয় না, কাহাকেই*পুল্র শৌকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়া 

থাকিয়া ক্ষৎপিপাস! নিরোধ করিতে হয় না, কাহাকেই নিজের 
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কোন কার্যের উন্নতির জন্য 
অতিরিভ্ পরিশ্রম বা দেশ দেশান্তরে ভমণ করিতে হয় না, 

কাহাকেই চাকরির উমেদারী করিবার জন্যও অতিরিক্ত রৌদ্র 
ব্তাদি ভোগ করিতে হয় না এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়াদরিদের জন্য 
অর্থমঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্যও কাহকে কোনরূপ অতি রেশকর 

কাধ্য করিতে হয় না । কাহারও কোন প্রকার বিষয় সম্পান্তি নাই 
ও কাহাকেও কোনও প্রকার খণ আদান প্রদানাদি করিতে 
হয় না, হবতরাৎ তজ্জন্য অবশ্স্তাবী মকদ্মাদ্ি করিবার জন্য ধর্খা- 
বিকরণ ও ব্যবহারজীবী প্রভৃতির ণিকট গমনাদি জন্য কাহাকেও 
কেশ ভোগ করিতে হয় না। সকলেই পরীক্ষার ফলানুরূপ চাকরী 
করিয়া জীবিকা অর্জন করে, সেই চাকরি স্থানের মিহিত গৃহে 
বাস করে, সন্মুবস্থ হোটেলে প্রস্তত ঘথাযোগ্য খাদ্য ভোজন করে 
ও বিন্যস্ত শম্গন-গৃহে নিদ্রা যায়। কি বৈষয়িক কি সাংসারিক 

কি শোককর কি অলাভকর কোন চিন্তাই ক্ষণ মাত্র” কাহারও 

জয়ে স্থান পার না। কাষে কাষেই কাহারও অকালে শরীর 
ভগ্ন হয না, সকলেই দীর্ঘজীবী হয় ও বু সন্তান উৎপাদন 
করে। সন্তান উৎপাদনদ হইবা মাত্রই তাহ! মাতৃআস্কচ্যুত 
হয়, তজ্জন্যও রমণীগণ বহু ফ্স্তান প্রসব কজে। 


রঙ 
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অতি অঙ্গ দিনেই দ্বিগুণের অধিক লোক সংখ্যা হইল। 
সমস্ত লোকের খাদ্য উৎপন্ন করিবার জন্য নান! প্রকারে ভূমি 
বৃদ্ধি ও অল্প ভূমিতে অধিক শশ্ত উত্পাদন করিবার কল প্রস্থত 
হইল । অমস্ত বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলা হইল, বহুতর প্রশস্ত 
খাল, পু্করিণী ও সমুদ্রাংশ ভরাট করা হইল ও বাসগৃহে 
অধিক ভূমি না লাগিতে পারে তজ্জন্য ৭৮ তল অট্টালিকা! প্রস্তত 
হইতে লাগিল। অতি অন্গ পরিমিত ভূমিতে বহু সংখ্যক লোক 
বাম করিতে লাগিল! আশ্চর্য্য আশ্চধ্য রকমের কলের সৃষ্টি হইতে 
লাগিল, তদ্্ারা জল মধ্যেও শস্ত জন্মিতে লাগিল। অন্যান্য 
প্রকার কলও অনেক হইল। দশ জন মাত্র লোকের সাহাষ্যে 
সহস্র মণ শণল উৎপন্ন হইতে লাগিল, অতি অল সময়ে সহত্র 
সহত্র বস্ত্র নির্মিত হইতে লাগিল, ছয় মাসের পথ এক ণ্টায় 
যাইবার উপায় হইল। সকল প্রকার কাধ্যই ষপ্রবলে সম্পাদিত 
হইতে লাগিল | মানবশ্রমের অতি অল্পই আবশ্তক থাকিল। 


স্বৃতরাৎ লোকের চাকরী পাওয়া দায় হইল। একে লোক- 
সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে যন্ত্র দ্বারা অধিকাংশ 


'কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে ) মানব চাকরী পাইবে কি প্রকারে? 
ক্রমে ক্রমে দরিদ্রাশ্রম পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। এ দরিদ্রাশ্রম 
বাসীগণ কিছু বসিয়া খাইতে পায় না, তাহাদিগকে সামথ্য 
অনুসারে কার্ধ্য করিতে হয়। যে মানবশ্রমের প্রয়োজন তাহা 
দরিদ্রাশ্রমবীসী ব্যক্তিগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে লাগিল। তুতরাং 
অন্য লোকে আর কার্ধ্য পায় না) কাষেই সমস্ত লোককেই দরি- 
ড্রাশ্রমবাসী হইতে হইল। অধিক কি সর্বোত্ীর্ণগণও দরিদ্রা- 
শ্রমবাসী হইল। বেতনভোগী লোক গ্রাদ থাকিল না। সক- 
লেই সামান্য আহারীয়াদি মাত্র পণইয়া কার্ধ্য করিতে লাগিল। 
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সকল্পণ্বক্তিই দরিদ্বাশ্রমনাসী হইল হৃতবাং আর দরিদ্রা- 
শ্রমের অগৌরব থাকিল না এবং 'দরিদ্রাশ্রমবাীগণ বিবাহ 
করিতে পারিবে না" এ নিয়মও আর রাখা যাইতে পারিলনা। 
কেন না সে নিশ্মম রাখিতে হইলে কাহারও সন্তান হইতে 
পারে না, সৃতরাৎ এক কানে মানবজাতির লোপ হয়। যেমন এ 
নিষ্নম রহিত হইল,*অসনি সকল লোকেই নিবাহ করিতে আরন্ত 
করিল, অতি অন্ন দিনের মধ্যে মানব বংশ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল 
ষে, পৃথিবীতে থাকিবার স্থানই হইল না। গবর্ণমেণ্ট আর তাহণ- 
দের আহারীয় যোগাইতে পারেন না। মহা হুলুস্ল পড়িয়া গেল, 
রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সম্ভব হইল । নানা লোকে 
নান! প্রকার চিত্ত করিল, কিজ্জ কোন উপায়ই অবধারিত হইল 
না। ছুর্ভিক্ষার্দির জন্য পূর্বমপ্িত সমূদায় খাদ্য নিঃশেষ হইয়া 
গেল, তথাপি সকলের অন্ন জোটে না। গবর্ণমেপ্ট সকলেরই - 
খাদ্য দিবার দায়ী, হুতরাং কোন উপায় না পাইয়া 91121 ০6 
116 1108৮ এই নীতিবাকা শ্বরণ করিয়া একটি পরীক্ষার আদেশ 
করিলেন_যাহারা সেই পরীশ্শায় উল্লীর্ণ না হইল তাহাদিগকে 
গুলি নিক্ষেপে বিনষ্ট করা হইল । কোটা কোটী মনুষ্য এইজপে 
ভভ হইল,ভীষণ চীৎকার রবে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। এই নিদা- 
রুণ ভীষণ পৈশাচিক ব্যবহার দেখিয়া! হাদয় ভ্রবীডত হইল । 
ভব্ষ্িতে আর এক্ূপ বিপন উপাস্থত শা ছইতে পারে তজ্ভন্য 
শিশ্পম হইল পরীক্ষা বিশেষে উল্জীন না হইলে কেহ ধিবাহ 
করিতে পারিবেন না । তর পরীক্ষা প্রণাজ অত্যন্ত কঠিন হইল, 
রাৎ অনেকেই সেই পরীক্ষায় উত্তী হইতে না পারিয়া অবি-" 
হিত থাকিল। এ অনুত্রীর্নগ্রণই এক্ষণে দরিদ্রাশ্রমবাসী হইল। 


আর সকলে গবণমেটের নিদ্দিঃ হোটেলে বাস করিতে লাগিল । 
নি 


৯৮ অদ্ভুত স্বপ্ন। 

আবার একটা দোষ হইল। লোকের চাকরী থাঁকিল না বটে 
কিন্তু কাধ্য করুক আর না করুক সকলেই আহারাদি পাইতে 
লাগিল। এ দিকে যগ্রেরপ্প্রাচুধধ্য বশতঃ সকল লোকের উপযোগী 
কার্ধ্য না থাকিলেও এ সকল যন্তাদি চালনাদি জন্ত ও গবর্ণমেন্টের 
আবশ্ঠক পরামর্শাদি করিবার জন্য অনেক" লোকের শ্রমের 
আবশ্যক হয়। সে সকল আবশ্যক কাধ্য কেহই করিতে চায় 
না। কারণ কার্য করা না করা উভয়েতেই সমান ফল। অর্থাৎ 
কার্য করিলে আহারাদি ভিন্ন আর কিছু পায় না, না করিলেও 
লোকে তাহা পায়। সকল লোককে কার্য দিতে ন। পারিয়া গবর্ণ- 
মেন্ট এই নিয়ম করিয়াছেন। যখন কাঁধ্য করায় ও না করায় সমান 
ফল তখন কেন লোকে কাধ্য করিবে? এই দোষ পরিহার করিবার 
জন্ত পুনরায় পুর্ববৎ পরীক্ষাদির নিয়ম হইল অর্থাৎ যে যেমন 
. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সে সেইরূপ কাধ্য ও তদনগুরূপ বসন, 
ভূষণ ও খাদ্যাদি পাইবে, যাহারা কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবে না তাহারা অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিবে এইরূপ 
নিয়ম হইল। তখন সকলেই ভাল কার্য করিবার জন্য 
যন্বশীল হইয়! পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করিল ও বহু সংখ্যক লোক 
পরীক্ষোতীর্ন হইল। কিন্ত কাধ্যের অল্পতা প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট 
উত্তীর্ণ সকল লোককে কাঁধ্য দিতে গাঁরিলেন না৷ সুতরাং 
আবার ভাল মন্দ এক দলে পড়িল । পরিশেষে নিয়ম হইল 
কোন ব্য্ভিকেই নির্দিষ্ট কাধ্যে নিযুক্ত করা হইবে না। মস্ত 
কার্ধ্যই পালা অন্রসারে সকলকে করিতে 'হুইবে। তদন্ুসারে 
'সকলেই পালা মত কাধ্য করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সকল 
মনুষ্যই প্রতি মাসে ৪। ৫ দিন কার্ধু করে ও অবশিষ্ট সময়ে 
বসিয়া বসিয়া ভোজন করে ও পশুবৃত্তির অনুশীলন করে। 


অদ্ভুত স্ব ৯১৪১ 


দিন দিন আরও নূতন প্রকারের যন্ত্র সকল নির্মিত হইতে 
লাগিল। মনুষাকে আর কিছু মাত্র শ্রমূ করিতে হয় না। সমস্ত 
কাধ্যই যন্ত্রবলে সম্পন্ন হইতে লাগিল । * 

মানবশক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল | কাহাকেই এক্ষণে 
পরিশ্রম করিতে হয় না, স্ললেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া 
খায়, সকলেই উঠুনুষ্ট অট্রালিকায় বাস করে, সকলেই 
ইতঘারি অন্ন ভোজন করে, সকলেই অশ্বশকটাদিতে আরোহণ 
করে এবং দরি রাশ্রম বাসীগণ ভিন্ন সকলেই ইচ্ছামত বিবাহ 
করে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাস করে-মানব উন্নতির চরম 
সোপানে আরোহণ করিয়াছে । কিন্ত আশ্র্ধ্য এই যে কাহাকেই 
প্রকৃত হৃখী বলিকা নোধ হুইল না। চেহারা দেখিলে বোধ হুর 
ঘেন সকলেই নিষ্বত অতপ্ঠ। দুগ্চফেণনিভ শ্যায় শয়ন ও বন্- 
পিধ রশনাতত্তিকর বিবিধ দ্রবা স্োজন করিয়াও কাহারও মণ্টে 
কোন প্রকার ছুধ নাই, জীননে কাহারও কৃচি নাই । 
কেন না] অপত্যন্সেহ, গিতৃভক্তি, ঈশ্বরানুরাগ, দাম্পত্যপ্রেম, 
সখাতা প্রভৃতি কোমল প্রণত্ব-ব্যঞ্জক মধুর ভাবাব্লী, দয়া ও 
উপচিন্বীর্ধ প্রভৃতি দিব্য ভাবসমূহ, শৌর্ধ্য বীর্ঘ্য গ্রভৃতি বীর 
ভান ইত্যাদি মানবীয় ভাব সকল মানব মনে ভআঁদে উদ্দিত 
হয় না। অকল মানবই কেবল উদর পুরণ, নিদ্রা ও রিপু চরিতার্থ 
জণিত অসার পাশৰ সুখেরই আস্বাদন মাত্র-পায়, বিমল 
মানবীয় শখের আঙ্গাদন আদৌ কেহ পায় না। , পঞ্তসন্তব 
সকল প্রকার সুখওধ্তাহাদের ভাগ্যে নাই । কেন না পুর! বাল্য 
কালে কিছু দিনও মাতন্সেহ পায়, মানবশিশু তাহাও পায় ন। 
তাহার! জর মাত্রই পিহমাত্‌ হীন হয়। কখনও তাহারা পিতা 
মাতার সোহাগ, ভ্রাতা ভগিন্নীর আদর, পুল কন্যার ভক্তি, পতি 


১০০ অভুত স্বপ্প। 
পত়ীর প্রেমালিঙ্গন পায় না। মুবক পুবতীগণ পতি পর্গী ভাবে 
মিলিত হয় বটে, কিন্ত সে মিলন বেস্তা মিলনের ন্যায়ও তৃপ্তিকর 
নহে। কেন না বেশ্তাগণও স্বার্থসাথন মানসে অনেকরূপ কৃত্রিম 
অনুরাগ প্রদর্শন ও নাল প্রকার প্রেমালাপ করে, কিন্তু এক্ষণকার 
দল্পতা মধ্যে সে বেশ্যাসঙ্গমুলভ সুখ নাই। কেন না এক্ষণে 
কেহ কাহারও নিকট কিছু আশা করে. না, কেবল মাত্র রিপু 
চরিতার্থ জন্য পরম্পরে মিলিত হয়। সে মিলন সম্পূর্ণরূপে পশুর 
মিলনেরই তুল্য । ক্রৌড়া ভিন্ন মানবের কাল কাটাইবার আর 
কিছুই অবলম্বন নাই । কিন্ত নিয়ত ক্রীড়া করিয়া লোকে 
পরিশ্রান্ত হইয়াছে, কোন খেলাই আর ভাল লাগে না। নাটক 
নবেল পাঠ ও অভিনযদি দর্শনেও কাহারও মনে সুখ বোধ হয় 
না। কেন না শিগপ্লের আধ আধ বাক্য যে কি মপুর, 
পতিপ্রাণা রমণীর প্রেমালিঙ্গন ঘে কি সুখকর, দরিদ্দের উদর 
পূর্তি করিলে ষে কি অন্বপম আনন্দ হয় এ সকলের মধুর 
আশ্বাদন যাহার! কখনও পায় নাই, তাহারা ই সকল মানবীন্ব, 
ভাবপ্রকাশক নাটক নূবেলের মন্ম কিবুঝিবে? অভিনয়ের 
মর্্ই বাকি বুঝিবে এই সকল কারণে কি বালক কি ঘুব। 
কি বৃদ্ধ কাহারই মনে কিন্িম্াত্্র স্থখ নাই, সকলেই অতি কষ্টে 
ছূ্ব্বহ জীবন ভার বহন করে । লোকে মংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী 
অথবা সন্গ্যাসী হইয়াও সংসারী । অন্যাস ও "সংসারের জুখের 
ভাগী কেহ নহে কিন্তু উভয়ের দুঃখের ভাশী সকলেই। 
আশ্চর্য্য এই ষে, ষে বৈষম্য নিবারণ জন্য মানবকে সর্ব প্রকার 
স্বখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল' সে বৈষম্য কিন্তু চিল না। 
সত্য বটে এক্ষণে কেহ ধনী কেহ নিধন্নী নহে, কেহ উচ্চবংশ- 
জাতও কেহ নীচবংশজাত বলিয়া গ্রার্িচিত নহে, কেহ উচ্চপদ 


অস্তুত ্ব্ন। ১০১ 


ধারী ও কেহ নিয়পদধারী নহে, কেহ উত্তমর্ণ কেহ অধমর্ণ নহে, 
কেহ দাতা কেহ গ্রহীতা নহে, কেহ উপকারকারী ও.কেহ উপকা- 
রাকাজ্ঞ্ী নহে, কেহ বলবান্‌ কেহ ছুর্ঘ্ল নহে, কেহ অট্টালিকা- 
বাসী ও কেহ কুটীরবাসী নহে, কেহ উজ্জ্বল বহুমুল্যবেশধারী 
ও কেহ ছিন্নবসনধারী নহে, সকলেই একই রূপে ভোজন, বেশ 
বিন্যাস ও অবস্থান|দি করেন বটে কিন্তু প্রকত পক্ষে বৈষম্য 
বিদূরিত হয় নাই। পুরুষের সহিত স্ত্রীর বৈষম্)ও ঘুচে নাই, 
উচ্চ শ্রেণীর পুরুষের মহিভ নিম্ন শ্রেণীর পুক্লষের বৈষম্যও বিদৃ- 
রিত হয় নাই। কেন না যে মকল লোক বিবাহুপরীক্ষান্ধ উত্তীর্ 
হয় নাই, তাহারা নিততাস্্র পরাধীন; বন্দী হইতে তাহাদের অবস্থা 
কিছুতেই উন্নত নহে । কেন না তাহারা পাছে কোনক্ূগ 
দাম্পত্য- ব্যবহার করে এই জন্য নিয়ত প্রহরীবেষ্টিত থাকে। 
ত'হারা যাহা খাইতে পা তাহা ভাদৃশ কচিকর নহে এবং ফেঁ 
গৃছে তাহার বাস করে তাহা অনেকাংশে অপরষ্ট। তাহাদের 
ভাবস্থা হইতে পশুর অনন্থ! সহস্র গুণে উৎ্কউ। ্রীতিরাও 
অংপনাপিগের অবস্থাকে পুরুবের সহিত তুল্য বিবেচনা করে না। 
কেননা রমণীগণ সস্তানলুতধ বধিতভতি অথচ ভরানক গর্বনবস্ণা 
গাঁষ়। তাহারা পুক্ষদিগের মহিত সর্ব গরকারে অযান হইবার 
মানসে গর্তবন্্ণা এডাইবার জন্য বছুতর ঢেই) করিনা পরিশেবে, 
এন্ককূপ ওঁধধ আবিষ্কার করিল, তাহা! সেবন করিলে সান 
হয় না। সকল রমণীই সেই ওঁষধ সেবন করি, গর্ঘনন্ণার 
দ্বার হইতে উদ্ধার হইল। কিছু দিন আদে কাহারও সন্তান 
জন্গিল না, সুরা স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক বৈষখ্যও দুটি 
গেল। কিন স্ষ্টি নাশু হইবার উপক্রম দেখিয়া গবর্ণমেপ্ট: স্ত্রী 
দিগকে  ওষধ সেবন" করিতে নিষেধ করিলেন সমস্ত স্রী« 
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সমাজ মিলিত হই গবর্ণমেন্টে এ হুকুমের বিক্ুদ্ধে দরখাস্ত 
করিল। তাহাদের আবেদনের মর্দ্ম এই যে গর্ভধন্বণা নিদারুণ 
কষ্টদায়ক । : কেবল স্ত্রী জাতিই সেই ভয়ানক কষ্টকর গর্তঘন্টণা 
ভোগ করে, পুকষকে সে কষ্ট আদে৷ ভোগ করিতে হয় না। 
বখন পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই হাষ্টফর্তা তখন একা 
স্ত্রী কেন এই ভয়ানক ঘন্ত্রণা পাইবে? মন্তান না হইলে সৃষ্টি নাশ 
হয় সত্য কিন্ক কেবল রমণী জাতিকে কষ্ট দিয়া সুষ্টি রক্ষার 
৷ চেষ্টা করা কি নিতান্ত অন্যায় নহে ? যদি স্ষ্িরক্ষ] করা একান্তই 
আবশ্যক হয় তবে যাহাতে পুরুষেরাও গর্ত ধারণ করিতে পারে, 
! তাহার উপায় বিধান:.করা হউক অথবা! যাহাতে গর্ত ধারণারদিতে 
আমাদের অহ্থখ নাংয়:তাহার উপায় নিধান কর! হউক । তা! 
না.রুরিয়া কেবন্ন আমাদিগকে কষ্ট দিয়া ন্বাউ রক্ষার চেষ্টা কর! 
'নিতাস্ত অন্যায় । . থাক: রক্ষার জন্য কি. কেবল আমরাই দায়ী ? 
পুরুষের কি কিকিন্মা্র দায়ীত্ব নাই? কেন, সি রক্ষায় কি 
আমাদের কিছু বিশেষ লাভ আছে? অবশ্য না। তবে কেন 
আমরা এই ভঙ্বানক কষ্ট ভোগ করিব? ইহাকে কি স্থী 
স্বাধীনতা বলে? না ইহার নাম সাম্য ?. পুর্বে সন্তানের সুখ 
দেখিবার আশরে স্ত্রীগণ এই অসহা কষ্ট সন্থ করিত, সন্তানের 
, মুখ দেখিয়া সমস্ত. দুঃখ ভুলিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে সে 
সুখের আশা আদে নাই, এখনকার এই নীরস কষ্ট আমরা সন্থ 
করিতে পারি নাঁ। ভধিকন্ত এক্ষণে প্রসবের পর সন্তান নিকটে 
না থাকায় স্তন্য ছুগ্ধ নির্গত হইতে না পারায় একটা নূতন 
ব্কমের ভয়ান্ক কষ্ট উপস্থিত হুইয়াছে ও তজ্জন্য প্রায় প্রতি 
বংসরই আমাদিগকে গর্ভধারণের কষ্ট গ্রহণ করিতে হইতেছে, 
আতএর প্রার্থনা, হয় উপরোক্ত রূপ কোন উপায় বিধান 


অদ্ভুত ন্বপ্প। ১০৩ 
করা হউক,না হয় আমাদিগকে গর্তুনিধারক ওষধ সেবনে অন্থমতি 
প্রান করা হউক | তাহ] না করিলে আমাদের প্রতি নিতান্ত 

পক্ষপাত প্রদর্শন ও অত্যাচার করা+হইবে। দরিদ্রাশ্রমবাসী-. 
গণও এক আবেদন পত্র প্রদান করিল। তাহার মর্ম এই যে, 
যখন মকল মঞ্টুবাকেই পরমেশ্বর স্প্টি করিয়াছেন তখন ক জন্য | 
কেহ উচ্চ ছবস্থায় বাস ও উতকষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া স্বাধীনতা '' 
জনিত শ্থাখে কালকাটাইবে ও কেহ নিতান্ত স্বণিত ভাবে বাস 
ও জঘন্য দ্রব্য ভোজন .করিয়া সর্দ্দা প্রহরীবেষ্টিত হইয়া 
চিরবন্দীর অবস্থায় থাকিয়া চিরকাল রিপুজনিত মহান কষ্ট 
ভোগ করিবে। পরমেশ্বর কি আমাদিগকে রিপু বৃত্তি সকল 
প্রদান করেন নাই? অন্শ্য সকলেরই কামাদি রিপু চরিতার্গ 
করিবার ও স্বাধীন ভাবে বাস করিবার অধিকার আছে । তবে 
কেন আমর ঈদৃশ পণ্ড অপেক্ষা অপরষ্ট অবস্থাত্ম বাম করিব? 
কল লোক বিবাহ করিলে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় 
তত অধিক লোকের অন্ন কুলায় না সত্য, কিন্তু তজ্জশ্য কেবল 
আমরাই চিরকাল কষ্ট পাইব কেন? সকলেই কেন পালা মত * 
বন্দীভাবে কালযাপন করুন না? তাহা না করিয়া কতকগুলিকে 
চিরছুখী ও কতকগুলিকে চিরছুঃখী করাই কি ন্যায়সঙ্গত 1 
ইহার নাম কি স্বাধীনতা? না ইহাকে সাম্য বলা যায়? 
অতএব প্রার্থনা, হয় নকল মানবকেই নির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী 
রাখিয়।৷ লোকসংখ্যা কমইবার চেষ্টা করা হউক, না হত আমাদি- 
গকে কারামুক্ত করা হউক ও বিবাহ করিতে অনুমতি প্রদান 
করা হউক। / 
মহাসভায় আবেদন পত্র অর্গিত হইল । কিন্ত দরিদ্রাশ্রমবাসী 
দিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে হইলে হবয়ং সভ্যগণকেই বন্দী 
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হইতে হয়,এই জন্য সে দরখাস্ত না মঞ্জুর হইল। কিন্তু স্্রীজাতির 
দরখাস্ত লইয়া! সভ্যগণের মধ্যে মহাগগুগোল বাধিয়া উঠিল। স্ত্রী 
সভ্যগণ সকলেই আপনাদিগের স্বার্থসাধন জন্ত স্ত্রী আবেদনকারী 
দলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্ত পুরুষ সভ্যগণ বিকুদ্ধদত 
প্রকাশ করিলেন। উত্তয় দলের সংখ্যাই সমান” হুতরাৎ মঙ্কা 
গুগোল বাধিয়! গেল। পরিশেষে সভাপতি পুরুষ ছিলেন বলিয়া 
পুকুষপক্ষের মতকেই পুরুষেরা প্রবল বলিয়া গণ্য করিলেন। 
স্ত্রী নভ্যগণ তাহাতে আপত্তি তুলিলেন, তাহারা প্র বিধি 
মানিবেন না বলিলেন। সমগ্র নারী সমাজ এক পক্ষ হইল 
দরিদাশ্রমবাসী পুরুষগণও সেই সঙ্গে যোগ দিল, অধিকাংশ 
লোকই পবর্থমেন্টের বিরুদ্ধ হইল। ভন্বানক রাজবিদ্রেছ 
উপশ্থিত হইল! দরিদ্রা্রমবাসীগণ কারাগার পরিত্যাগ করিল, 
সকলে মিলিয়া গবর্ণমেন্টের ভাগার সকল লুটিতে আরন্ত করিল 
' তখন সভাপতি বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্য চালনা 
করিলেন। কিন্ত স্ত্রী সৈন্যগণ আজ! মানিল না, তাছ!রা 
বিদ্রোহী পক্ষাবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অক্ম ধারণ 
রিল । উভব দলে ভয়ানক অন্ত্দ্ধযু বাধিল। অন্তান্ত বিষয়ের স্তায় 
| যুদ্ধবিদ্যারও অত্াস্ত উন্নতি হইয়াছিল-এক এক কাঁমানে সহন্গ 
সহজ মনুষ্য ধ্বংস হইতে লাগিল। অতি অরক্ষণের মধ্যেই 
ভয় দলের প্রায় সমস্ত নিঃশেষ হইল, অতি অল সংখ্যক 
মনুষ্য অবশিষ্ট থাকিল,তাহারা পলায়ণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিল । 
এই সময়ে আর একটী বিপদ উপস্থিত হইল। বনবাদী 
জীক্গণ সমবেত হুয়া এক সভা করিল। উন্নুক সভাপতির 
আন গ্রহণ করিয়া কহিল, তাই সকল ! আমরা যখন সকলেই 
প্রসেশ্বরের সষ্ট তখন আমাদের সকলেরই অধিকার অনস্ঠ সমান। 


অদ্ভুত স্বপ্র ৷ ০০৫ 
কেন ন1 ঈশ্বর কখনও পক্ষপাতী নহেন। তিনি ষ্বাহ] ঘাহা। সৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহা সমান করিয়াই স্ষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানবগণ 
নিতাস্ত অন্যায় করিয়া আমাদিগকে অধীন করাছে; আমরা : 
নিতান্ত নিশ্চেষ্ট তাই আমরা এই অধীনতা সহ্থ করিতেছি । 
কেন যনুষ্যগণ আমাদের উপর প্রতৃত্ব করিবে? কেন 
আমার! তাহাদ্রের,সুহিত সমান হইব না? যখন মানবগণের 
মধ্যে হূর্বল সবল, নির্বোধ বুদ্ধিমান, স্ত্রী পুরুষ সকলেই সমান 
হইল তখন পশুতে মানবে সমান হইবে না কেন? ষে হৃত্র 
অবলম্বনে মানবগণ পর্স্পর সমান হইতেছে, সে স্থত্র 
অপলম্বনে জীনগণ অবশ্ট পরম্পর সমান হইবে । তাহা যদি না 
হয় তবে ঈশরকে নিতান্ত পক্ষণীতী বলিতে হয়। আমরা 
দ্বাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি ষে তিনি আমাদিগকে চির 
কাল ছোট করিয়া রাখিবেন? চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয় ইছ্ছা 
বিক্কাননিন্ঈ। অতএব আইস আমরাও স্বাধীন হইবার চেষ্টা 
করি। যে মনুষ্য বাধা দিবে তাহাদিগকে আমরা বিনাশ করিব। 
এঁক্যই প্রধান বল, কলে মিলিত হইলে আমর অনায়াসে 
মানবজয় করিতে পারিব। উন্নুকের এবন্থিধ বন্ত,তায় উৎসাঃ 
হিত হইয়া সিংহ, ব্যান্ব, শৃগাল প্রভৃতি সর্দপ্রকার পশু মিলিত 
হুইনা আপনাদের স্গাধীনতা। র*%1 করিবার চেষ্টায় মানবের সহিত 

সংগ্রাম আরম্ত করিল। সিংহ ব্যাপ্ত প্রস্থৃতি ভীষণ জন্তগণ 
অবশিষ্ট মানব মওলীকে আক্রমণ করিল। পরস্পরের ঘোর 
যুদ্ধ হইল। সেইযুদ্ধে উভয় দলই লয় প্রাপ্ত হইল, শু 
প্রস্ততি যেসকল ক্ষুদ্র প্রাণী দূরে থাকিয়া বাচিয়া গেল তাহাৰ্রাই 
এক্ষণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আমন প্রাপ্ত হইল। কিন্ত এক্ষণে সকল 
জীবই জ্ঞান লাত্ করিসছে, সকলেই সাম্য তত্ব অনুশীন, 
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করিতে দৃঢ় সঙ্কপ্ল করিল। ইন্দ্র, বিড়াল, ভেক, সর্ণ, 
কীট, পতঙ্গ প্রতৃতিরাও জ্ঞানবলে পরম্পর সমান হইবার চেষ্টা 
করিল ও পরম্পরের সবংস্বর্ষণে লয় প্রাপ্ত হইল। উদ্ভিদেরাও 
জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় নাই, তাহারাও পরম্পর পরস্পরকে হিংস! 
করিতে লাগিল। অশ্ব বৃক্ষের সহিত গলপ বৃক্ষের বিবাদ হইল । 
গুলক্ অশ্বথকে কহিল তুমিও ঈশ্বরের হট ,আমিও ঈশ্বরের 
ষ্ঠ, তবে ভূমি কেন এত বড় হইয়া এত অধিক স্থান অধিকার 
করিয়াছ ও আমি নিতান্ত ক্ষদ্র হইয্বা অতি অগ্প মাত্র স্থানে 
আবদ্ধ আছি। এই বশিয়া তাহারা সমান হইবার জন্য 
পরম্পর বিবাদ আরম্ত করিল ও ক্রমে সমগ্র উদ্ভিদ কুলের 
ধ্বংস হইল । ক্রমে জড় জগতেও সাম্য তত্ব প্রচারিত 
হইল। অত্যুন্চ গিরি ও নিম ভমি পরম্পর বিবাদ পরায়ণ 
হইল, তাড়িত, তাপ, জল, বায়ু মত্তিক৷ প্রভৃতি সকলেই 
পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। যাহার যে গুণ অন্য হইতে 
অপ সে তজ্জন্য হিংমা করিতে লাগিল। ক্রমে মকল পদা- 
ধেরই লন্ন হইল। তখন সমগ্র বিশ্ব আকাশময় হইল। এইবার 
'্মমন্ত গোল মিটয়। গেল--আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ 
করিবার নাই--আর বিশ্বে কিধিন্সীত্রও বৈষম্য নাই | বিশ্ব 
এক্ষণে সম্পূর্ণ সাম্য ভাবে পরিপূর্ণ । কেন না এক্ষণে আকাশ 
ভিন্ন আর কিছুই নাই-তাপ, আলোক পণ্যত্ত নাই। এই 
অসীম 'ব্রহ্গাণ্ড কেবল 'মাত্র গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন । সুতরাং 
কে কাহা সহিত বিবাদ করিবে ? ছুই নাই--চছাট বড় ভেদও 
নাই। | 


সপ 


উপসংহার । 
্‌ ভিডি 

ভয়ানক দৃশ্য! অথনা কোন দৃশ্যই নাই! স্থধ্য নাই, 
চক্র নাই, পৃথিবী নাই, জীব নাই, উদ্ভিদ নই, স্থল নাই, 
জল নাই, বায়ু নাই, অপ নাঈ, আলোক নাই, কিছুই নাই, 
কেবলই অন্ধকাররঘুশ্ি চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে । দৃষ্টি আদে 
চলে না_মকল ইন্ড্রিয়ই অচল হইল, নিতাস্ত স্তম্ভিত হইয়া 
রহিলাম। ভয়ে শরীর নিপন্দ হইল। কোন দিকে কিছুই দেখিতে 
পাই না একটা সামান্ত শও কোন স্থানে. শুনিতে পাওয়া 
যায় না। ক্রমে আপনার অস্তিত্ব পর্য্যস্তও হারাইলাম--আমি 
আছি কি না তাহাও বুঝিতে পারিলাম ন1। 

হঠাৎ সেই ঘোর অন্ধকাররাশি ঘোর অত্যুজ্ভল আলো 
উদ্ভাসিত হইল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই খ্রেই 
আলোক রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। পূর্বদৃষ্ট অন্ধকার 
ও এই আলোকের বিশেষ প্রভেদ বোধ হইল না। কেননা 
আলোক সাহায্যে কোন পদার্থের জ্ঞান জম্মিল ন1। শ্রী আলোক 
দ্বারা অ:লোক ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। তাঁপেরও সংঅর্ব , 
সে আলোকে নাই। তথাপি সে আলোক চক্ষু সহিতে পারিল 
ন1। চক্ষু মুদিত করিলাম । কিন্ত সে আলোক মুদিত চক্ষু মধ্যেও 
প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষরণণ*মুদিত নয়নে থাকিয়া যাহা দেখিলাম 
তাহ! অতি আশ্চধ্য। দেখিলাম উহা কেবল আলো? রাঁশি নে, 
আলোকে গঠিত*ভূবনমোহন মূর্তি । সে অপূর্ব মুর্ঠের আদি 
অন্ত দেখিতে পাইলাম না, অথচ বোধ হইল যেন হস্ত,ঞ্পদ, 
মস্তক প্রভৃতি সমস্ত 'অন্গই দেখিতে পাইতেছি ।' মস্তকোপরি 
নিয় দৈশে, উভয় পান্ডে সম্মুধে, পশ্চাতে যে দিকে দেঞ্চি 


১০৯৮৮ অহ্ত স্বগন। 


সেই দিকেই সেই অপূর্ধ্ব মূর্তি ন়নগোচর হয়, এমন 
একটু স্থানও নাই যেখানে মেই অবূর্বব পুরুষ অবস্থিত 
নহেন। আপনার হৃদয় মধ্যেও সেই মুর্তি ব্রাজিত 
রহিযাচ্ছেন দেখিলাম । দেখিতে দেখিতে আবার কি দেখিলাম |. 
জঈীখিলাম কোটা কোটা সৃষধ্য চক্র, অগন্লিত গ্রহ নক্ষত্র, জীব জন্য 
তরুলতা সমন্বিত অগণ্য পৃথিবী সেই দেহ মুধ্ে অবস্থিতি করি- 
তেছে। প্রতি নখরে সহস্র সহ সৌরজগ২ পরিদৃশ্যখান 
হইল। তখন মনে হইল ভগবান বান্গুদেব অর্জুনকে যে বিরাট 
রূপ দেখাইয়াছিলেন আমি কি তাহাই দেখিলাম? সেই বিরার্ট 
দেহে যে কত অদ্ৃত অত ব্যাপার দেখিলাম তাহা মেই সময়েই 
ধারণা হইয়াছিল এক্ষণে তাহ। প্রকাশ করিবার আর সাধ্য নাই। 
স্বাহা কখনও কল্পনাতেও উদিত হয় নাই, যাহা একান্ত 
অর্ান্তৰব বলিয়া খোধ ছিল, যাহাকে যুর্খকল্পনা বলিয়া 
"হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম এমন লক্ষ লক্ষ ব্যাপার সেই দেহ 
মধ্যে সংসাধিত হইতেছে দেখিলাম । মানব দেহে যেমন শিরা 
ও ধস্ধী দ্বারা হৃদয় হইতে শোণিত বহির্গত ও জদয়ে আনীত 
হর ও.তথা হইতে বিশুদ্ধ হইয়া ষথা শ্থানস্থিত যন্ব সহ মিলিত 
হইরা অস্থি, মজ্জা, মাংস প্রভৃতি শরীরের উপযোগী পদার্থ, 
স্ুকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পদার্থ সকল সেই বিরাট পুরুষ 
হইতে উৎপন্ন ও পুনরায় তথায় নীত হইতেছে এবং তথা 
হইতে কিশুদ্ধ,হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও জীবরণে পরিণত হই- 
তেছছে 1১দ্েখিলাম চন্দন বিষ্টা, সুবর্ণ মৃন্তিকা,*কীট মানব. ধনী 
নিধি, পণ্ডিত মুর্খ, পুরুষ স্ত্রী সমস্তই এক্ষ উপাদানে নিশি 
হইতেছে ও পরিণামে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। 
সম্পূর্ণ। - 






